সম্পাদকের নিবেদন 


পণ্ডিত তারাশম্কর প্রণীত কাঁদধরী বাঁংল। ভাষার একখানি উপাদেয় 
গ্রন্থ। ইহ! যে সময়ে গ্রথম বিরচিত হয় তখনকার রচনারীতি হইতে 
বর্তমান রচনারীতি বহু পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। আুতরাং আধুমিক 
ক্ষুচিসক্ষত করিধায় অন্ত প্রাচীন রচনার স্থানে স্থানে অলস শ্বল্প পরিবর্তন 
করিতে হইয়াছে। 

সংস্কৃত কাঁদন্বরীর গ্রধান সৌনার্্য তাহার বর্ণচিত্রে) বর্ণসৌন্দর্যোর 
তুলনায় গল্পাংশ অতি অবিঞ্চিংকর। পণ্ডিত তারাশঙ্কর সংস্কৃত কাদশ্বরীর 
আমল সৌনার্ধ্য ত্যাগ করিয়! শুধু গল্পটি মাত ভাযান্তরিত করিয়াছিলেন। 
আমরা পেই অভাব সম্পূরণ করিবার জন্ত মূলের গ্রাঁয় সকল বর্ণচিন্রগুলি 
গল্পের সহিত সংযোজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে বহুস্থান পরি- 
বর্ধিত ও পরিবর্জিত করিতে হইয়াছে। পণ্ডিত তারাশধর প্রণীত গঞ্োর 
ক্কালমাত্র অবনঘন কৃষিয়! তাহাকে নূতন আকারে গঠন করা হইয়াছে। 
সুতরাং এই গ্রন্থকে সপ্পূর্ণ নূতন গ্রস্থ বগিযোও বলা যাইতে গারে। 
* অংস্কৃত কাদরী বাণভট্র বিরচিত। তিনি পুর্ধভাঁগ মার রটনা করি 
যাই গরলোঁকে গমন করেন। তৎপরে তাহার পু পুস্তকথানিকে সম্পূর্ণ 
করেন। অংস্কত এসে পুর্বভাগ ও উত্তরভাগের রচনার মধ্যে বিষম এডেদ 
দেখ! যাী। পুত্র চেষ্টা করিয়াও পিতার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। 
সেইরূপ আমাদের যনচনাও হয়ত গ্রাটীন রচনার সহিত বেশ খাপ খায় 
নাই! তথাপি সধীসমাতজ উদদেষ্ত বিচার করিয়া এই সংস্করণের আদর 
করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। নং 

কনিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অসথগ্রহ করিয়। তাঁহার 
গকাদঘ্বরী চিত্র” নামক পরম উপাদেয় সদর ্বয়ং পরিবর্তিত করিম এই 
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সংস্করণের ভূমিকান্বরূপ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এবং ভাঁবতের 
অন্যতম প্রধান চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যাগিনীগ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাহার 
ছুইখানি চিত্রের প্রতিলিপি এই , পুস্তকে ব্যবহার করিতে অন্গমতি 
দিয়াছেন। এজন আম! তাহাদের নিকট ভৃতজ্ঞত। গ্রকাঁশ করিতেছি। 





ভূমিকা 

 গরাচীন ভারতবর্ষে অনেক বিষয়ে অগমান্ততা ছিল সমোহ নাই। 
অগ্রদেশে নগর হইতে সভ্যতার স্থ্টি, আমাদের দেখে অরণা হইতে) 
বমনতৃষণ পরর্যের গৌরব সর্ধত্রই আছে, আব ধিব্পন নিভূষ্ণ 
ভিক্ষ/চর্যেব গৌরব ভারতবর্ষেনই) ন্থান্তি দেখ ধর্মবিশ্বাস শাস্ত্রের অধীন, 
আহা বিহার আঁচাবে স্বাধীন্ন ; ভারতবর্ষ বিশ্বমে বদ্ধানহীন, আহার 
বিহাব আঁচাবে সর্বতোভাবে শাস্ত্রের অগ্ুগত। এমন অনেক ৃষ্টাস্ত 
ঘারা দেখান যাইতে পাবে সাধারণ মানধঞ্রক্কতি হইতে ভারতবর্ধীয প্রকৃতি 
অনেক বিষয়ে খ্বতক্্। সেই অগামান্ততার আর একটি পক্ষণ এই দেখ! 
যায় যে, (পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই গ্ গুনিতে ভাঁল বাসে; কিন্ত 
কেবল প্রাচীন ভারতবর্ষেই গ্প শুনিতে কোন উৎস্থকা ছিল না। কল্প, 
সভাদেশই আগন সাহিত্যে ইতিছাঁপ, জীবনী ও উগন্তাঁস আগ্রহের সহিত 
সঞ্চয় কৰিগ। থাকে-_-ভারতবর্ধীয় সাহিত্যে তাহাৰ চিহ দেখা যায় লা? 
যদি ঝ ভারতসাহিত্যে ইতিহাস উগন্তাস থাকে, তাঁহার মধ্যে আঞহ 
নাই। বর্ণনা। তত্বালোচনা ও অবান্তর গ্রঘর্ধে তাহার গল্পগরবাহ পদে 
পদে খণ্ডিত হইলেও এ্খাস্ত ভারতবর্ষের ধর্যাচ্যুতি দেখা যাঁয় না1)এগুলি 
মুল কাব্যের অল, »! গ্রশগিণ্ত, দে আলোচন। নিশা) কারণ গ্রক্ষেপ 
সহ করিবার লোক ন! থাকিলে গ্রপ্গিণ্ত টিকিতে পারে না। পরাতশৃ 
হইতে নদী যদিব। শৈধাল বহন করিয়| না আনে, তথাপি তাঁহার আত 
ক্সীবেগ না হইলে ভাহার মধ্যে শৈবাল জদ্মিবার অবসর পায় না। 
ভগবদদীতার মাহাত্থ্য কেহ অদ্থীকার করিতে পারিবে না, কিছ্বা যখন 
কুরাক্মেত্রের ভুমুগ যুদ্ধ আসন্ন, তখন সমস্ত ভগবদগীতা অবহিত হইয়া শরণ 
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করিতে পাবে, ভারতবর্য ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাঁই। কিকিদ্বযা 
এবং সুনারকাণ্ডে সৌন্দর্যের অভাব নাই এ কথা মানি, তবু রাঁক্ষদ যখন 
সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া! গেল তখন গল্পের উপর অতবড় একটা 
জগন্ধল পাথর চাপাঁঈয়। দিলে সহিষ্ণু ভাঁরতবর্যই কেবল তাহা মার্জনা 
করিতে পারে। কেনই ব| সে মার্জন করে? কারণ, গলের শেষ 
গুনিবাঁর গ্রন্থ তাহার কিছুমাত্র সত্বরতা নাঁই। চিন্তা করিতে করিতে, 
প্রশ্ন করিতে কবিতে, আশপাশ পরিদর্শন করিতে করিতে ভারতবর্ষ সাতটি 
প্রকাঁও কা এবং আঠারটি বিপুলায়তন পর্ব অকাঁতর চিত্তে, মৃমন্দ- 
গতিতে পরিভ্রমণ করিতে কিছুমা্র ক্লান্তি বৌধ করে না। 

আবার, গল্প শুনিবার আগ্রহ অনুসারে গল্পের গ্রক্কৃতিও ভিরূপ হইয়া 
থাঁকে। ছয়টি কাঁণডে যে গল্পটি বেদন! ও আনবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিযাছে, 
একটিমাত্র উত্তরফা?ও তাহাকে অসক্কোচে চূর্ণ কবিয়া দেলা কি সহজ 
ব্যাপার? আমরা লন্কাকাঁও পর্যন্ত এই দেখিয়া আমিলাম যে অধ্াারী 
নষ্ট বাক্ষম বাঁবণই সীতার পরম শত্রু) অসাধারণ শৌধ্যে ও বিপুল 
আয়োজনে সেই ভাঙ্কর রাঁবণের হাত হইতে সীতা যখন পরিক্রাণ পাইলেন, 
তখন আমাদের সমস্ত চিন্তা দূৰ হইল, আমর! আনন্দের জন প্রস্তুত হই- 
লাম, এমন সময় মুহুর্তের মধ্যে কৰি দেখাইয়! দিলেন সীতার চরম শক্র, 
অধাঁমিঁক রাঁবণ নহে, মে শক্র ধর্মানিষ্ঠ রাঁম, নির্ধ্বাসনে তীহার তেমন 
সঙ্কট ঘটে লাই_-যেমন তাহার রাঁজাধিরাঁজ স্বামীগুহে ; যে সোমার তরণী 
দীর্ঘকাল যুঝিয়া ঝড়ের হাঁত হইতে উদ্ধার পাইল, ঘাটের পাঁষাণে ঠেঁফিবা- 
মাত্র এক মুহূর্তে তাহা ছইখাদা হইয়! গেল। গল্পের উপর যাহার কিছুমার 
মমত| আঁছে সে কি এমন আকম্মিক উপদ্রব লহা করিতে পাঁরেট যে 
বৈরাগ্যএরভাবে আমরা গল্পের নানাবিধ গ্রাসফিক ও অগ্রীসঙ্গিক ধাঁধা সহ 
করিয়াছি, সেই বৈরাগাই গল্পটির অকশ্মা্থ অপথাত মৃত্যুতে আমাদের 
ধৈর্য রক্ষা করিয়৷ থাকে। 3 
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মহাভারতেও তাই। এক স্বর্গারোহণ গর্বেই কুরুক্ষেত্র খুদ্ধটার 
ব্মপ্রান্তি হইল। গল্পপ্রিয় বাক্তির কাছে গল্পের অবদাঁন যেখানে মহাভারত 
সেখানে থামিলেন ন1_অত ব্ড় গল্পটাকে বালুনির্ষিত খেলাথরের মত 
এক মুহূর্তে ভাঙিয়া দিয়া চলিয়। গেলেন--সংসারের প্রতি এবং গয়ের 
গ্রতি যাহাদের, বৈরাগ্য তাহারা ইহার মধ্য হইতে সত্য লাভ করিল এবং 
গ্্ধ হইজ ন! মহাভারতকে যে লোক গল্পের মত করিয়া গড়িতে চেষ্টা 
করে, দে মনে করে অর্জুনের শোধ্য অমোঘ, দে মনে কঙ্গে প্লোকের উপর 
প্লোক গাখিয়া মহাভারতকার অর্জুনের জ্ান্তস্ত অন্রভেদী করিয়া! তুপিয়া- 
ছেন--কিস্ত সমস্ত কুরুগ্েত যুদ্ধেব গর হঠাৎ্ড একদিন একন্ানে অতি অল্প 
কথার মধো দেখা গেল একাল সামান্ত দ্য কুষ্টের রমপীদ্িগকে অঞ্জনের 
হাত হইতে কাঁড়িযা লইয়া গেল? নারীগণ কৃঞ্দখা পার্থকে আহ্বান 
করিয়া আর্ভঘরে বিলাঁপ করিতে লাগ্সিলেন, অঙ্ঞুন গা্ীব তুলিতে পারি" 
বের্ন না! অজ্জুনের এমন অভাবনীয় অবমাননা! যে, মহাভারতকায়ের 
কল্পনায় স্থান পাইতে গাঁরে তাহ! পূর্ববর্তী অতগুলা পর্বের মধ্যে কেহ 
সন্দেহ করিতে পারে নাই! কিন্তু কাহারও উপর কবির মমত| লাই) 
যেখানে শ্রোত। বৈরাগী, লৌকিক শৌধ্যবীর্য মহবের অবশ্প্তাবী পরিণ।ম 
স্বয়ণ করিয়া নিরাসক্ত। মেখানে কবিও নির্মম, এবং ক(হিনীও ফেধল- 
মাত্র কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য সর্বপ্রকার ভার মোচন করি 
জাতবেগ অবলম্বন করে ন!। 
ৃ (আহার গর মাঝখানে স্থ্দীর্ঘ বিচ্ছেদে গাঁর হইয়। কাধ্যমাহিতো 
একেবারে কালিদাদে আগিয়। ঠেকিতে হয়। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ টি্ত- 
রানের জন্ত কি উপাঁয় অবলম্বন করিয়|ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়। বলিতে 
পারি না। উৎমবে যে মাটির প্রদীপের সুন্দর দীপমালা রচনা হয়। পর- 
দিন তাহা কেহ খুপিয়া রাখে না; ভারতবর্ষে আনন্দ উৎমধে নিশ্চই 
এমন অনেক মাঁটির প্রদিগ, অনেক ক্ষণিক সাহিত্য, নিশীথে আপন বর্ণ 
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সমাপন করিয়া প্রতুষে বিশ্বতিলৌক লাভ করিয়াছে 1 কিন্তু গ্রথম 
তৈজধ প্রদীপ দেখিলাম কানিদাসের,---সেই পৈতৃক প্রদীপ এখনো 
আমাদের ঘরে রহি়া গেছে--আমাদের উজ্জয়িনীবাসী পিতামহের এসাদ- 
শিখরে তাহা গ্রথম জলিয়ছিন__-এখনো তাহাতে কলঙ্ক গড়ে নাই। 
কেবল আনন্দদানকে উন্দেগ্ত করিয়া কাঁব্যরচনা সংস্কৃত সাহিত্যে কেখল 
কালিদাসে প্রথম দেখা গেল। (এখানে আমি খওকাব্যের কথা বলিতেছি, 
নাটকের কথা নঙহ )। মেঘদুত তাহার এক দৃষ্টান্ত । এমন ৃ্টাস্ত সংস্কৃত 
সাহিত্যে বোধ করি ভার নহি। যাহ! আছে তাহা মেথদুতেরই আধুনিক 
অন্ুকরণ, যথা পদান্বদুত প্রভৃতি ) এবং তাহাও পৌরাণিক কুমারসম্তব, 
রঘুবংশ পৌরাণিক বটে, কিন্ত তাহা পুরাণ নহে, কাব্য ; তাহ! চিত্ত- 
বিনোদের জন্য লিখিত, তাহার পাঠফলে স্বর্মগ্রাপ্তির এরলোভন নাই। 
ভাঁরতবর্ধীয় আধ্যসাহিত্যের ধর্শগ্রাণত| সম্বন্ধে ঘিনি যেমন মতবাদ গ্রচার 
করুন__আশা করি, খতুমংহার পাঠে মোক্ষলাভের সহায়ত হইবে, এমন 
উপদেশ কেহ দিবেন ন|। 

কিন্তু তথাপি কালিদাঁসের কুমারস্ভবে গল্প নাই-ফেটুকু আছে সে 
হুত্রটী অতি সুম্থা এবং গ্রচ্ছন্ন; এবং তাঁহাও অসমাগ্ড। দেবতারা দৈত্য" 
হস্ত হইতে কোঁন উপায়ে পরিত্রাণ পাইলেন কি না গাইলেন দে সথ্স্ধে 
কবির কিছুমাত্র ওৎ্সুক্য দেখিতে পাই না--তীহাকে তাড়া দিবার গোঁকও 
কেহ নাই। অথচ বিক্রমাদ্দিত্যের সময় খকছুনরূগী শত্রুদের সঙ্গে ভারত- 
বর্ষের খুব একটা দন্দ চলিতেছিল এবং স্বয়ং বিক্রমাদিত্য তাহার একজন 
নায়ক ছিলেন; অতএব দেবটদৈত্যের যুদ্ধ, এবং দ্বর্গের পুনরুদার গ্রাস 
তখনকার শ্রোতাদের নিকট বিশেষ উসক্যভ্রনক হইবে এমন আশা কৰা! 
“যায়। কিন্ত, কই? রাজসভার শআ্রোতাগণ দেবতাদের বিপৎপাতে 
উদ্াসীন। এআদনভন্ম, রতিবিলাগ, উমার তপস্তা, কোনোটাতেই ত্বরাখিত 
স্ইবার জন কোন উপরোধ দেখি না। সকলেই যেন বলিতেছেন, গল্প 
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থাক, এখন তী বর্ণনাটাই চনুক| রদুধংখও বিচিত্র বলার 
উপলক্ষ মাত্র। 

রাঁজশ্রোতারা যদি গল্পলোদুগ হইতেন তখে কালিদাগের লেখনী 
হইতে তথনকার কালের কতকগুলি চিত্র পাঁওয়। যাইত। হায়, অবস্তী 
রাজ্যে নববর্ধার দিনে উদয়নকথাকোধি্‌ গরামবৃদ্ধেরা যে গন করিতেন 
সে-সমস্ত গেল কোথায়? আমল কথা, শ্রামবৃদ্ধের। তখন গল্প ধরিতেন, 
কিন্ত সে গ্রামের ভাম়ায়। সে ভাষায় যে-কবির| রচনা করিয়/ছেন 
তীাহার। যথেষ্ট আননদদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে অমরতা 
শাত করেন নাই। তাঁহাদের কবিত্ব অন্ন ছিল বণিয়। যে তাহার! বিনাশ 
পাইঘছেন এমন কথা বলি না। নিঃশনেহ তাহাদের মধ্যে অনেক 
মহাকবি জন্দিয়াছিখেন। কিন্ত গ্রাম্যভ।ঘ! এরদেশবিশেষে বন্ধ, শিক্ষিত" 
মণ্ডলী কর্তৃক উপেক্ষিত এবং কানে কালে তাহ! পরিধন্তিত হইয়| 
আদিয়ছে--সে ভাবায় ধাহার| রচন| করিয়াছেন তাহারা কোন স্থায়ী 
ভিত্তি পান নাই; নিঃমদোহ অনেক বড় বড় সাহিত্যপুরী চলনপীল 
গলিমৃত্বিকার মধ্যে মিহিত হইয়া! একেবারে অরৃশ্ত হইয়া! গেছে। 

সংস্কতভাষ৷ কথিত ভায| ছিল না বলিয়াই সে ভাষায় ভারতবর্ষের 
সমস্ত হবদয়ের কথা সম্পূর্ণ করিয়! ব্ধা হয় নাই। ইংরামি অপথায়ে 
যে শ্রেণীর কবিতাকে 1,109 বলে তাহা মৃত ভাষায় মম্তবে না। 
ঝালিরাদের ধিক্রমোর্বশীতে যে সংস্কত গান আছে। তাহাতেও গানের 
লঘুতা, মরণত। ও মাধুর্ধাটুকু গাওয়া যায় না। বাঙালী অয়দের সংস্বৃত 
ভাষাতে গাঁন রচমা করিতে পারিয়াছেন। কিন্ত বাঙালী টব কধিদের 
বাংল! পদাবলীর সহিত তাহার তুলন! হয় লা। 
" মুতভাধায়, পরের ভাষায় গল্পও চলে না) কারণে লঘু! এবংগতি, 
রেগ গাবশ্তক;-ভাযা যখন ভাসাইয়। লইনা যায় না, ভাষাকে যখন ভাবের 
মত বহন করি৷ চলিতে হয় তখন তাহাতে গাম এবং গল সস্তব হয় না)) : 
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কালিদাসের কাব্য ঠিক আঁতের মত সর্ব দিয়া চলে না--তাহার 
প্রত্যেক শ্লোক আঁপনাঁতে আপনি সমাপ্ত--একবার থাঁগিয়া দাড়াইয়। 
প্নেই প্লোকটিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে পরের ফ্লোকে হস্তক্ষেপ 
করিতে হয়। প্রত্যেক গ্লোকটি স্বতন্ত্র হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জল, এবং 
সমস্ত কাব্যটি হীরকহারের স্থায় দুন্দর, বিস্ত নদীর স্তায় তাহার অথ 
কলধ্বনি এবং অবিচ্ছিন্ন ধার! নাই। * 

তা ছাড়া সংস্কৃত ভাঁধার এমন শ্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনিগাভীধা, এমন 
স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে--তাহাঁকে নিপুখনপে চাঁপনা করিতে পাঁরিলে 
তাহাতে নানাযস্ত্রের এমন কন্গর্ট, বাঞ্ধিয়া উঠে, তাহার অস্তরিহিত 
রাঁগ্সিণীর এমন একটি অনির্ধচনীয়ত! আছে যে কবিপত্তিতে! বাঁউ 
নৈপুণ্য ঘার! পণ্ডিত শোতাঁদিগকে মুগ্ধ করিবার গ্রলোভন সঘরণ করিতে 
পাঁরিতেন না সেইজন্য যেখানে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করিয। বিষয়কে 
দ্রুত অগ্রসর করিয়া দেওয়া! আবগ্তক সেখানেও ভাষার প্রলে!ভন সম্বরগ 
করা দুঃসাধ্য হয় এবং বাক্য, বিষয়কে গরকাঁশিত ন| করিয়া পদে পদে 
আচ্ছম করিয়! দঁড়ায়) বিষয়ের অপেক্গ। বাক্যই অধিক বাঁহাছুরি 
লইতে চেষ্টা করে এবং তাহাতে সফলও হয়। মগুরপুচ্ছনির্িতি এমন 
অনেক সুন্দর ব্জন আছে যাহাতে ভাল বাতাস হয় না-_কিস্তু বাতাম 
করিধার উপলক্ষ মাত্র লইয়া রাঁজসভায় কেবণ তাহা খোঁভার অগ্ 
সর্াবন করা হয়-বাঁজ্যসভায় সংস্কৃত .কাব্যগুলিও ঘটনাবিহ্তাসের অগ্ঠ 
তত অধিক ব্যগ্র হয় না) তাহার বাগ্বিস্তার, উপমাকৌশল, বর্ণনানৈপুণা 
রাজনভাকে প্রত্যেক সধ্ালনে চমত্রুত করিতে থাকে। 

1 সংস্কৃতসাহিত্যে গণ্ে যে দুইতিনথানি উপগ্ান আছে, তাহায় মধ্যে 
কাদরী সর্ধাপেক্ষা গ্রতিষ্ঠাশাভ করিয়াছে । যেমন রমনী তেমনি 
পল্চেরও অলফ্কারের গতি টান বেশী--গছ্ভের সাজসজ্জা দ্বস্তাবতই 
কর্ধক্ষেত্রের উপযোগী । তাহাকে তর্ক করিতে হয়, অন্সুন্ধান করিতে হয়, 
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ইতিহাস বগিতে হয়, তাহাঁকে বিচিত্র ব্যব্হায়ের আন্ত গ্রপ্তত থাকিতে 
হয়_এইজন্ঞ তাহার বেশভূ। লঘু, তাহার হত্তপদ অনাবৃত । দুর্ভাগ্য 
জমে সংস্কৃত গণ্য সর্বদা ব্যবহারের অন্ত নিযুক্ত ছিল না, মেইসগ্ত বাহ্‌" 
শোভার বাহুল্য তাঁহার অল্প নহে। মেদস্দীত বিলাসীর গ্তায় তাহার 
সমাসবছুল বিপুলায়তন দেখিয়! সহজেই বোধ হয় সর্বদা চলাফেরার 
গন্ত সে হয় নাই,-বড় খড় টাকাকার ভাষ্যকার পণ্ডিত ধাহকগণ তাহাকে 
কাধে করিয়। ন! চলিলে তাহার চল! অগাধা। অচন হোক্‌ ধিগ্ত বিরীটে 
কুগুলে কন্ধণে কঠমালায় সে রাজার মত বিরাজ করিতে থাকে )) 

, সেইজস্ত বাণভট্ট যদিচ ম্পষ্টত গল্প করিতে বসিয়াছেম, তথাপি 
ভাষার বিপুল গৌরব লাঘব করিয়া! কোথাও গল্পকে গৌড় কল্পান লাই। 
সংস্কত ভাষাকে অগ্গচরপনিবৃত সম্রাটের মত অগ্রমর করি দিয়! গল্পটি 
তাহার পণ্চাতে প্রচ্ছয়গরায়ভাবে ছত্র বহন 'করিয়া চণিয়াছে মা। 
ভাষার রাজমর্্াদা বৃদ্ধির জঙ্ঠ গল্পটির কিঞিৎৎ গয়োজন আছে বলিয়াই 
সে আছে, কিন্তু তাহার গ্রৃতি কাহারও দৃষ্টি নাই) 

(শুক রাজ! কাদরী গল়ের নায়ক নহে--তিনি গল্প গুনিতেছেল 
মাত্র, অতএব তাঁহার পরিচয় সংগ্ষিপ্ত হইলে কোন শতি ছিপ ন|। 
আখ্যাগ়িকার বহিরংশ যদ্দি যথোপযুক্ত ত্রন্ব না হয়, তবে মুখ আখ্যানেক্ন 
গরিমাণসামক্ন্ত নষ্ট হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তি গ্ঠায় আমাদের ধান, 
শক্তিও মীমাবন্ধ) আমরা কোন জিনিষের সমন্তটা একগঙ্গে গমান কিয় 
দেখিতে পাই না-_গগুথটা খড় দেখি, পণ্চাৎট। ছোট দেখি, পৃষ্ঠদেশটা 
দেখি না। অন্থমান করিয়। লই; এইস শিল্পী তাহার খাইতাগিল্ে যে 
অংশটা প্রধানত দেখাইতে চান সেটাকে বিশেষরূপ গোচরবর্তী কিয়া, 
বাকি অংশগুলিকে পার্খে পশ্চাতে এবং অনুমানক্ষেত্রে রািয়। দেন? 
কিন্তু কাদঘরীকার সুখ্য গৌগ ছোট বড় কোন থাকেই ফিছুদার বঞ্চিত 
করিতে চান নাই।- তাহাতে যদি গল্পের ক্ষতি হয, মুল প্রসগটি দূরবর্তী 


হইয়া পড়ে তাহাতে তিনি ব| তাহার শ্রোতার! কিছুমান্র কুষ্টিত নছেন, 
তথাপি কথা কিছু বাদ দিলে টলিবে না কারণ কথা ঝড় সুনিপুগ, বড় 
স্ুআব্য ; কৌশলে, নাঁধুধ্যে, গাভীধো, ধ্বনি ও গ্রতিধ্বনিতে পূর্য্যমান। 

অতএব মেথ্ম্ত্র যুদ্গধবনির মৃত কথ আরম হইল-_আপীৎ অর্ঠেধ 
নরপতিশিরঃসমভ্যর্চিতশাগনঃ গাকশীলন ইবাপরঃ- কিন্তু হায় আমার 
ছুরাখ! ! কাদঘ্ধরী হইতে সমগ্র পদ্‌ উদ্ধীর করিয়। কাব্যরস আলোচন! 
করিব আমার ক্ষুপ্রায়তন এবদের এমন শক্তি নাই। [আমরা যে কালে 
জন্িয়াছি, এ বড় ব্যস্ততার কাল--এখন নকল কথার সমস্তটা বলিবার 
প্রলোভন পদে পদে অংযত করিতে হয়। কাধম্বরীর সময়ে কবি 
কথাবিস্তার়ের বিচিত্র কৌশল অব্ল্বন করিয়াছিলেন, এখন আমাদিগকে 
কথাসংক্ষেপের পমুদয় কৌণণ শিক্ষা করিতে হয়। তখনকার কালের 
মনোরঞীনের অন্ত যে বিবার প্রয়োঞ্জম ছিল, এখনকার কালের । 
মনোরঞ্জনের জন্য ঠিক তাহার উপ্ট| বিছা আবশ্যক হইয়াছে। / 

'িস্ত এককালের মধুলোভী যদি অন্ত কাণ হইতে মধু সংগ্রহ 
করিতে ইচ্ছা! করেন, তবে নিজকালের গ্রাঙ্গনের মধ্যে বধিয়া বসিয়৷ তিনি 
তাহা গাইবেন না, অগ্তকাঁলের মধ্যে তীহাকে প্রবেশ করিতে হইবে । 
কাদম্বরী যিনি উপভোগ করিতে চান তীহাকে তুলিতে হইবে যে, 
আপিমের বেল! হইতেছে, মনে করিতে হইবে যে, তিনি বাক্যরসধিণাশী 
রাজ্যের বিশেষ, রাজনভা। মধ্যে সমাসীন এবং সমানবয়োবিগলক্কারৈঃ 
অথিলকুলাকলাপালোচনকঠোরমতিভিঃ অতিগ্রগল্ভৈঃ অগ্রাম্যগরিহাস- 
কুধনৈঃ কাবানাটকাখ্যানকাখ্যায়িকালেখ্যব্যাখ্যানা ক্রিয়া নিগুণৈঃ 
বিনযব্যবহারিভিঃ আত্মনঃ প্রতিবিধৈরিব রাজপুত্ৈঃ সহ রমমাণঃ)) 
এইরূপ বরসচর্চায় রসিকপরিবৃত হইয়া থাকিলে লোকে প্রতিদিনের জুথ- 
ছুঃখসমাকুল যুধ্যমান ঘর্মাসিক্ত কর্মনিরত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়| 
গড়ে। মাতার যেরূপ আহার তুলিয়! মদ্কপান করিতে, থাকে ত্াহারাও 


8 


সেইরূপ জীবনের কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাঁবের তরল রস পানে 
বিহ্বল হইয়া থাকে; তখন সত্যের যাঁথাতথ্য ও পরিমাণের এতি ঢু 
থাঁকে লা, কেবল আদেশ হইতে থাকে, ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল | এখন” 
কার দিনে মনুষ্যের গ্রতি আমাদের আকর্ষণ বেগি হইয়াছে; লোকটা 
কে, এবং সে কি করিতেছে ইহার তি আমাদের অত্যন্ত কৌতুহল, 
এইজন্ত ঘরে বাহিরে চতুর্দিকে মান্ুমের ভ্রিযবলাপ জীবনবৃত্তান্ত আমর! 
তন্ন তয় করিয়া পর্যালোচনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হই না। কিন্তু মেকালে 
পণ্ডিতই খল, রাজাই বল, মানুষকে বড় বেশি কিছু মনে করিতেন না। 
বোধ করি স্ৃতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মে এবং একান্তে অপহিত", 
ভাবে খান্তাদি আলোচনায় তাহার! জগৎ মংসারে অনেকট। বেশি নিথিপ্ত 
ছিলেন। বোধ করি বিধি-বিধান নিয়ম সংযমেব শাসনে ব্যজিগত 
স্বাতন্ত্রোর বড় একটা! গ্রশ্রয় ছিল ন!। এইজন্য রামায়ণ মহাঁভাবতের গরবর্থী- 
কালীন সংদ্বৃত-সাহিত্যে লোকচরিত্র-স্থষ্টি এবং সংগার-বর্ণনার গ্রাধান্ 
দেখা যায় না। ভাব এবং রস তাহার প্রধান অব্শ্বন। রথুর দিখিঅয় 
ব্যাপারে অনেক উপম! এবং সরস বর্ণনা এ্রাকাশিত হইয়াছে, কিস্ত রঘু 
বীরত্বের বিশেষ একটা চরিপ্রগত হিজর পরিস্মুট করিবার চেষ্টা দেখা যায় 
না। অজ-ইন্দুমতী ব্যাপারে অজ এবং ইন্দুমতী উপলক্ষ গান্র--তাহা” 
দেঁর ব্যক্তিগত বিশেষ মুস্তি সুন্পষ্ট নহে, কিন্ত গরিণয় পর্ণ ও বিচ্ছের-. 
শোকের একটি সাধারণ ভাব ও রস সেই সর্গে উচ্ছখিত হইতেছে। 
কুমারণস্তবে হরপার্ধতীকে অবলন করিস গ্রেগ, শৌনারধ্য, উপম।) ধ্থনা 
তরগ্িত হইয়া উঠিয়াছে। মনুযা ও অংমায়ের বিখেযত্বে। গ্ুতি 
সেকালের মেই অপেক্গাকৃত ও্দাসীন্ত থাকাতে ভাষা বর্ণন! মনুখাকে 
ও ঘটনাকে সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আপন রম বিস্তা বরিয়ছে। নেই 
কথাটি "মরণ রাখিয়া, আধুনিক কালের দিশেষত্ব বিশ্বত হইয়! কাদরীর 
রসাহ্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে আনন্দের শীমা ধাফিবে ন|। 
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কল্পনা করিয়া! দেখ-_-গীয়ক গান গাহিতেছে "্চ-ল-ত-রা-আ-আ-আ” 
আঁ” ফিবিয়া পুনরায় প্চল-তরা আঁ আ আ আঁ” জুদীর্ঘ তান, 
শ্রোতারা সেই তানের খেলা উদাত্ত হইয়] উঠিয়াছে ) এদিকে গানের 
বথার আছে, প্চণত রাজকুখারী, কিন্তু তানের উগগ্রবে বেলা বহিয়! 
যায় রাজকুমারীর আর চলাই হর ন|/; সমজধার শ্রোতাকে জিজ্ঞান। 
করিলে সে বলে রাজকুমারী না চলে ত নাই চলুক, ফিন্তু তানটা চলিতে 
থাক। অবশ্ঠ, রাজকুমারী কোন্‌ পথে চলিতেছেন সে নংবাদের শস্য 
যাহার বিশেষ উদ্বেগ আছে তাহার পক্ষে তানট। দুঃসহ; কিন্তু উপগ্থিত 
ক্ষেত্রে যদি রস উপভোগ করিতে চাও, তবে রাঙ্জকুমারীর গমাস্থান 
নির্ণয়ের জন্ত নিরতিশয় অধীর ন| হই তানটা শুনিয়। লও। কারণ, যে 
আয়গায় আদিয়। পড়িয়াছ এখানে কৌতুহলে অধীর হইয়। ফল নাই, ইহা 
রসে মাতোগ্জারা হইবার স্থান) অতএব দিগ্ধ-জলদনির্ধোষে আগাতত 
শুদ্র রাজাণ বর্ণনা শোনা যাকৃ।/ সে ব্ণনায় আমর! শুদ্রক রাঙার 
চরিত্রচিগ্র প্রত্যাশা! করিব রি কাৰ্ণ চারন্রচিত্রে একটা 
দীমারেখা অঙ্কিত করিতে হয়-__ইহাতে সীমা নাই--ভাষা ক” 
গঞ্জিত নমুদ্রের বন্তার স্তায় যতদূর উদ্বেল হইয়াছে তাহার বাধা দিবার 
কেহ নাই।। যদিও সত্যের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে শুদ্রক বিদিশা 
নগরীর রাঁজ!, কিন্ত অঞ্রতিহতগাঁমী ভাষা ও ভাবের অন্ুরোধে ধলিতে 
হইয়াছে, তিনি "চতুরধিমালা-মেখলয়া ভূবোভর্তা শুদ্রকের মহিমা 
কতটুকু ছিল সেই ব্যক্তিগত তুচ্ছতথ।লোচনায় প্রয়ৌজন নাই, কিন্ত 
রাজকীয় মহিম। কতদুব পর্যীস্ত যাইতে পারে, নেই কথা যথোচটিত সম" 
সোহমহকারে ঘোধিত হউক 1), 11. 

সকলেই জানেন ভাব পৃত্যের মত কৃপণ নহে। সত্যের নিকট থে 
ছেলে কাণা। ভাবের নিকট তাঁহার পন্মলৌচন হওয়! কিছুই বিচিত্র নহে। 
ভাবের সেই রাজকীয় অঙগশতার উপযোগী ভাষা সংস্কৃত ভাষা । সেই 
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হ্বভাববিপুধভাষ৷ কাঁদদরীতে পূর্ণবর্ধার নদীর মত আবর্তে তরে গর্দলে 
আলোকচ্ছটায় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। 

1 িন্ব কাদন্বরীর বিশ্যে মাহাত্ব্য এই যে, ভাষা ও ভাবের 
বিশাল বিস্তার রক্ষা করিয়াও তাহার চিত্রগুলি জাগিয়। উঠিয়াছে । 
মস্ত গাবিত হইয়! একাকার হইয়। যায় নাই। কাদঘবাধ গ্রথম 
আারস্ত চিত্রটিই তাহার প্রমাঁথ। 

তখনও ভগবান্‌ মরীচিমালী অধিক দুবে উঠেন নাই) নূতন প্রগুট 
ভেদ করিয়া যেমন কিঞিৎ উন্ুক্ত পাটল আভাটি দেখ! যায় তখন ক্ষ্যের 
বর্ণটি তেমনি। 

এই বধিয়া বর্ন আস্ত হইল। এই বর্ণনার আর কোন উদ্দেখ্য 
নাহি, কেবল শ্রোতার চক্ষে একটি কোঁদল রং সাখাইয়া দেওয়া, এবং 
তাহার অর্বাঞ্ণে একটি সি সুগদা বাজন ছুলহিয়া দেওয়া 1] "একদা তু 
নাতিদুরোদিতে নবনলিনদলসম্পুটভিদি কিবিছুযুক্ত পার্টলিয়ি ভগবতি 
মনীচিমালিনি”--কথার কি মোহ! অনুবাদ কমিতে গেলে শুধু এইটুফু 
ব্যক্ত হয় যে, তরুণ সুর্যের বর্ণ ঈষৎ রক্তিম, কিন্তু ভাষার ইখাআলো, 
কেবঝ মাত্র এ বিশেধ্যবিখেষণের বিভাগে একটি আুরম্য দুগ্ সুবর্ণ 
স্ুশীতল গ্রভাতকাঁল অনতিবিলম্বে হুদয়কে আচ্ছয করিয়া ধবে। এ 
যেমন গ্রভাত, তেমনি একটি কথায় তপোধনে অধ্যাসমাগমের বর্ণনা 
উদ্ধৃত করি $--“দিবাবমানে লোহিততারকা তপোধনধেছ্রিৰ পিঙগা 
পরিবর্তমান! সধ্ধ্যা”__দ্িনশেষে রক্তচ্ষু তপোবনের ধেঙুটি যেমন গোঠে 
ফিরিয়। আসে, কগিলবর্ণা সন্ধ্যা তেমনি তগোবনে অবতীর্ণা। খলিলা 
ধেক্টুর সহিত সন্ধ্যার রঙের তুলনা করিতে গিয়। সন্দ্যার সমস্ত শাস্তি 
এবং শান্তি এবং ধূরচ্ছীয়া কৰি মুহূর্তেই মনের মধ্যে ঘনাইয়া তুবিয়াছেন। 
সকালের বর্ণনায় যেমন কেব্লমাঁর তুলানাচ্ছগে উন্ুজগ্ায় নবপদাপুটের 
সুকোঁমল আভাসটুকুর বিকাঁশ করিয়া মায়াবী চিত্রকর সমস্ত গ্রভাতফে 
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সৌকুমার্যে এবং নুমিগ্ীতাঁয় পরিপূর্ণ করিয়। তুধিয়াছেন--তেমনি বর্ণের 
উপমাচ্ছলে তপোবনের গ্োষ্টে-ফেরা" অরুণ-চচ্ষু কপিণবর্ণ ধেনুটির কথা 
তুলিয়! ধ্ধ্যার যত কিছু ভাঁব সমস্ত নিঃখেষে বলিয়। লইয়াছেন। 

£এমন বর্ণমৌন্দধ্যবিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোন কবি দেখাইতে 
পারেন নাই। 'সংস্কৃত কবিগণ লাল রঙকে লাল রও বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়া 
ছেন, কিন্ত কাদন্বরীকারের' লাল রঙ কত রকমের তাহার সীমা নাই। 
কোন লান লাক্ষালোহিত, কোন লাল পাঁরাবতের পদতলের মত, কোন 
লাঁশ রত্তাক্ত সিংহনখের সমান।) «একদ| তু প্রভাঁত-সন্ধা-রাগ-লোহিতে 
গ্রগনতলে কমলিনী মধুবক্পক্ষসংপুটে বৃদ্ধহংম ইব মন্দাকিনী পুলিলাদ্‌- 
অপরজজনিধি-তটমব্তরতি চন্ত্রমমি, পরিণতরন্ুরোমপাঙ্নি ব্রজতি 
বিশালতাম্আশাচক্রবালে, গঞ্জরুধিররক্তহরিসটালো ম-লোহিনীভিঃ, আতগু- 
লাঙ্গিকতন্তগাটগাঁভিঃ, 'আয়ামিনীভিরশিশিরকিরণ-দীধিতিভিঃ, পদ্মরাগ- 
শলাঁকা-সন্মার্জনীভিরিব সমুৎসাধ্যমানে গগনকুটিমকুস্মগ্রকরে তারাগণে” 
একদিন আকাশ যখন প্রভাত-সন্ধ্যারাগে লোহিত, চন্দ্র তখন পদ্মধুর 
মত রক্তবর্ণ পঞ্ষপুটশালী, বৃদ্ধহংসের গ্তায় মন্নাকিনীপুধিন হইতে পশ্চিম 
মুদ্রতটে অবতরণ করিতেছেন, দিকৃচক্রবালে বৃদ্ধ রঙ্ধুমুগের রোমের মৃত 
একটি পাওুতা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হইতেছে, গজরুধিররস্ত সিংহজটার লোমের 
তায় লোহিত, ঈষৎ তণ্ত লাঙ্ষাতন্থর স্থার পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ সুধধ্যরশ্মিগুলি 
যেন পদারাগশাবাকার বন্সার্জনীর দ্বারা গণনকুটিম হইতে তারাপুষ্প* 
সকলকে সমুৎদারিত করিয়! দিতেছে। 

রং ফলাইতে কবির কি আনন্দ! যেন শ্রীস্তি নাই, তৃপ্তি নাই। 
সে রং শুধু চিত্রপটের রং নহে, তাহাতে কবিত্বের রং ভাবের রং আছে। 
অর্থাৎ কোন্‌ জিনিষের কি রং শুধু সেই বর্ণনা! মাত্র নহে, তাহার মধ্যে 
হৃদয়ের অংশ আছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলে কথাটা 
পরিষার হইবে। কথাটা এই খে, ব্যাঁধ গাছের উপর চড়িয় নীড় হইতে 
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পক্ষিণাবকগুলিকে পাঁড়িতেছে--সেই অনুপজাত-উৎগতনশক্তি শাবক 
গুলির কেমন রং? কাংশ্চিল্লদিবমজাতান্‌ গর্ডজ্ছবিপাটলান্‌ শানলি- 
কুমুমশহামুগজনয়তঃ  কাংশ্চিদর্কোপলযদৃশান্,  কাংশ্চিললো(ইতায়মান 
চঞ্ুকোটীন ঈযদ্বিঘটিতদলপুটপাঁটল মুখাঁনাং কমণসুকুলানাং খ্রিয়- 
মুদবহতঃ, কাংশ্চিদনবরতশিরঃকষ্পব্যাজেন নিবারয়ত ইব, এতিকারা- 
সমর্থান্‌ এটৈকশঃ ফলানীব তন্ত বনম্পতেঃ শখাসদ্িভা খোটরাভ্য" 
সবেভ্যপ্চ গুকশাবকানগ্রহীৎ, অগগতান্থু্চক্তবা ফ্িতাবপাঁতযৎ (/কেছ 
থা অল্পদিবমজাত, তাঁহাদের নবগরন্ুত কমূনীয় গাঁটলবাস্তি ঘেন 
শা্সলি কুসুমের মত, কাহারও পদ্মের নূতন পাপড়ির মত অগ্ল অল্প 
ডান! উঠিতেছে, কাঁহ!রও বা গ্ধারাগের মত বর্ণ, কাহারও বা লোহিতায়- 
মান চথুত অগ্রভাগ দয উুক্তমুখ কমলের মত, কাহারও ব| মন্তক 
অনবরত কম্পিত হইতেছে যেন ব্য।ধকে নিবারণ করিতেছে--এই সমস্ত 
গ্রতিকাঁরে অমমর্থ গুকশিশুগুলিকে বনম্গতির শাখাসঘি ও কোটরাভ্যন্তর 
হইতে এক একটি ফলের মত গ্রহণপুর্বক গতঞ্াণ করিয়। ফ্িতিতলে 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 

"ইহার মধ্যে কেবল বর্ণবিস্তাস নহে-_তাহাঁর সঙ্গে করণ! মাথান 
রহিয়াছে অথচ কৰি তাহা! স্পষ্টত বা হুতাঁশ করিয়া বর্ণনা কয়েন নাই, 
বর্ণনার মধ্যে কেবল তুলনাগুগির সৌকুমার্যে তাহ। আগমি ফুট 
উঠিয়াছে।) 

| সংস্কত কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন বাঁণভট্টের সমতুল্য কেহ নাই এ কথা 
আমরা সাহস করিয়া বলিতে পাঁরি। সমস্ত কাদক্বরীকাধা একটি 
চিত্রশানা। সাধারণত লোঁকে ঘটনা বর্ণন! ধনিয়া গল্প 'করে--বাঁণভ্ট 
পরে পরে চিত্র সঞ্জিত করিয়া গল্প বলিয়াছেণ--এইগন্য তাঁহার গল্প 
গতিশীল নহে, তাহা বর্ণচ্ছটাম় অঙ্কিত। চিত্রগুধিও যে খনসংলগ্ন ধার, 
বাহিক, তাঁহা নহে। এক একটি ছবির চারিদিকে প্রচার কাকার্যয- 
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বিশিষ্ট বহবিস্ৃত ভাষার সোনার ক্রেম দেওয়া, ফ্রেমদমেত সেই ছবিগুলির 
সৌন্দর্য্য আত্বাদনে যে বঞ্চিত সে শী 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
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শুদ্রক ন[মে অসাধাব্ণ ধীশক্কিসম্পন অতিবদাগ্ত মহাব্থ পরাক্রান্ত 
অশ্য-গুণণালী এক নবপতি ছিলেন। বিদিশা নায়ী তাহার 
সাজধানী উন্নত কলহংম-কোলাহল-সুখবিত বেগব্তী বেত্রতী নদীর 
কুলে অবস্থিত ছিল। রাজ [নিজ ঝাহুবহে ও পরাক্রমে অশেষ দেণ অয় 
করিয়! সমাগবা ধরায় আধিপত্া স্থাপনপুর্বাঞ দ্খে ও নিরধেগচিত্তে 
কাব্য-ইতিহাস, সঙ্গীত-অ।পেখ্ ইত্যাদিব আলোচন। ও সাআজ্যভোগ 
কৰিতেছিলেশ। একদ| বাঞা প্রাতঃকালে অমাত্য কুম।য়পাখিত 
ও অন্থান্ত বাঁজকুমাবেখ সহিত সভামগগে বসিয়া! আছেন, এমন্‌ মময়ে 
ব্যিধরজড়িত চদ্দনলতার স্ঠায় ভীযণ-বমণীয়া, অঞগগাজনিরন্দা-কিযীচ।্- 
ধবিণী। ধত্শীব ভ্তার কশহংসগুভ্রবঘল|, এবং শিক্ষাঃণলভুমির 
স্তায বেত্রণত/তী গ্রতীহাবী আমিঝ! ভূষিষ্ঠ গ্রণান করিয়। কৃঙাগুঝিগুটে 
নিবেদন করিন, প্হাধাজ! দক্ষিণাপথ হইতে এক ট৩াগণকষ্ট। 
আসিয়াছে । তাহার গমভিব্যাহাবে এক শুঞ্পগী। মে ণণিতেছে, 
“মহারাজ সণ বনের আঁক, আঅতএন এই গঙ্ষিণ ভাহাগ গাদগঞ্ষো 
সমর্পণ কফবিতে আসিয়ছ। সেই চগ্ানকগ্ঠ বাধে দ্জীয়।না আছে, 
অনুমতি হইলে আসিয়া! গাদপঞ্ম দর্শন করে ।” 
€. রাজা গ্রভীহারীব বাকা শুনিয়া সাতিখয় কৌতুবাখিষ্ট হইলেন 
+. এবং সমীপবর্তী ভ।ষদূগথেব সুখাবলোকনপুর্বাক কহিলেন, "হনি, ফি, 
লইয়। আইদ।” গ্রতীহারী “যে আজ্ঞ, বলিয়া চগ্ডালকন্তাকে সঙ্জে 
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করিয়া আনিল। চগ্ালকপ্তা অমলমণিকুট্টমস্থ সভামগ্ডপে প্রবেশ করিয়া 
দেখিল উপরে অনতিবৃহৎ মনোহর চন্ত্রাতিপ, তাহার অমলগুত্র ুকুলবিতান 
" কনকশৃঙ্খলনিয়মিত চারি মণিদণ্ডে বিধৃত রহিষ্নাছে, চন্দ্রাতগের চতুর্দিকে 
স্থল মুক্তাকলাপ গালার স্তায় শোভা পাইতেছে) নিয়ে কাজ! 
বিবিধ ব্বর্ণগয় অলঙ্কাঁরে ভূঘিত হইয়া মণিমগ্ন দিংহাঁনে বসিয়া আছেন) 
তাহার বামগদ জ্যোত্াশুভ্র ক্ফাটক পাদগীঠে বিস্তস্ত রহিয়াছে; 
অমৃতফেনের স্তায় এধুগুভ্র পরিধের ছুকুলবদনের প্রান্তে গোরচনা-অদ্ষিত 
হংসমিথুন ক্নকদুযুক্ত চামরের বাতাসে গ্রনন্তিত হইতেছে) ঘন্তকে 
আমোদিত মালতীমাল!, যেন উধাকাঁলে অন্তাচলশিখর তারকাপুঞ্জ- 
বিক্ষিপ্ত) সমাগত রাঁজগণ চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। 
অন্ঠ।ন্ত পর্বতের মধ্যগত হইলে কনকশিখর স্ুমেরর যেরূপ শোভ। 
হয়, রাজা সেইরূপ আপূর্ধব শ্রীধারণ করিয়া সভামণ্ঁপ উজ্জল করিতেছেন। 
চগ্ডালকন্া সভার শৌোভ। দেখিয়া অতিশয় চমতকৃত হই এবং 
নৃপতিকে অনগ্থমন! করিবার ইচ্ছায় রক্তকুবণয়দণকোমল-করস্থিত 
বেণুষষ্টিঘার! ম্ণময় সভাকুট্িমে একবার আঘাত করিল। তাহাতে 
চণ্ডালকন্তার হস্তস্থিত রত্বলম বাঁজিমা উঠিগ। তাঁপফল গতিত হইলে 
অরণ্যচারী হগ্ডিযুথ যেমন মেইদিকে দৃষ্টিপাত করে, বেথুযটটির শব 
'শুনিঝ|মাত্র মেইরূপ মকলেন চক্ষু রাজ|র মুখমণ্ডল হইতে অপস্যত হইয়া 
সেইদিকে গ্রস্ত হইল । 

রাাও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। দেখিলেন, অগোে একজন 
পলিতকেশ ব্যায় মপুষ্টশরীর বুদ্ধ, পণ্চাতে স্বর্ণণলাকানির্ষিত"্ণিঞরহন্তে 
কাকগক্ষধারী একটি বালক এবং মধ্যে এক পরমাঙ্গন্দরী ভচিরোতিন্- 
যৌবনা কুমাপী আসিতেছে। সেই কুমারী সঞ্চারিরী ই্নীলমণিনির্দিত 
পুত্তপিকাঁর গ্ভায়, তাহার সর্ধশরীর আগুল্ফলদ্বিত নীল 'কথুম্চদারা 
কআবৃত, তাহার উপর রক্জাংওকরচিত অবগ্ুঠন--যেন নীগোৎ্পঞ্জের 


উগক্রমণিধা ঙ 


উপর সধ্ধার লালিমা। মে দিদ্রার মত গোচনগ্রাহিণী, অশরীরিণীর 
মত স্পর্শবর্তিতা, চিত্রলিখিতার মত গুধু দর্শনীয়, যুহ্ছার গ্থাঁ় 
মনোহর | কন্তার এরূপ বগলাবণা, যে, কোন ক্লুমেই তাহাকে 
চগ্ডানকন্তা বলিয়া বোধ হয় না। রাধা তাহার ঘিরুপম মৌনদর্ধা ও 
ভামাদান্ত সৌকুষাধ্য অনিমিষলোচনে অবলোকন করিয়া খিল্মাম।পয় 
হইলেন। ভাবিলেন, বিধাতা বুঝি হীনজাতি বলিয়া ইহাকে স্প্ণ 
করেন নাই, মনে মনে কল্পনা করিয়াই ইহার রাপল।বণা নির্মাণ করিয়া 
থাঞ্িবেন। তাহা নাঁ হইলে এরূপ রমণীয় কান্তি ও এরাপ অলৌকিক 
লৌনধ্য কিরূগে হইতে পারে। যাহা হউক, চণ্ডালের গৃহে এনগ 
সুন্দরী কুমরীর সমৃদ্ভৰ নিতান্ত অসন্তব ও আশ্চর্যের বিষয়। এইন্ধগ 
ভাবিতেছিধেন, এমন সময়ে কণ্ঠ সুখে আমিয়। বিবীতভবে গ্রণাঁম 
করিল। বৃদ্ধ গিঞর লইয়া কৃতাঞ্জণিপুটে সন্ুখে দ্ডায়ধান হৃইয়| 
বিনয়বচনে নিবেদন করিল,-_প্যহারাজ! পিথীরস্থিত এই শুক সকল 
শান্তে পারদর্শী, রাজনীতিগ্রয়োগবিঘয়ে বিলক্ষণ গিগুণ। খন্বজ্।, চতুর, 
বৃত্যগীতচিত্র প্রভুতি সকনকণঠিজ, কাঁবয-নাটিক-ইতিহাসের মরদঙ্ঞ 'ও 
গুণগ্রাহী। যে-সকণ বিগ্ঠা মন্থষ্যেরাও আবগত নেন তত্মমুা॥ ইহার 
কঠস্থ। ইহার নাম ট্বশস্পায়ন। ভূমগণস্থ সমস্ত নরূপতি অগেখ 
আঁপনি বিদ্বান ও গুণগ্রাধী। এই নামত্ত আ।দিগের থ।মি-ছ্ুহিতা 
আপনার নিকট এই গুকগঞ্জী আনয়ন ধরিয়ছেন। অমুগহপুর্ধবক 
গ্রহণ করিলে ইনি আপন।কে চরিতার্থ োধ করেন।” এই বিয়া 
সম্মুখে গিগ্রর রাখিগা মে কিঞ্িঃৎ দুরে দা য়মান হইল | 

গিঞরমধ্যবর্তী শুক, দফষিণ চরণ উন্নত করিয়া অতি স্পট্টক্যে 
মিহারাজের জয় হউক+ বলিয়া, আনীর্ঘাদ করিজা। রাজা গুফের মুখ 
হইতে অর্থধুক্ত জুম্পষ্ট স্থমধুর বাক্য শ্রাবণ করিয়া বিশ্সিত ও চমতরুত 
হইলেন। আনস্তর কুম|রগালিতকে র্যোধন করিয়া কহিলেন, প্দেগ 


৪ কাদরী 


অমাত্য! পক্ষিজাতিও ছুস্পষ্টরূণে বর্ণোচ্চারণ করিতে ও মধুরপ্বয়ে কথা 
কহিতে পারে! আমি জানিতাম পক্ষী ও পণুজাতি ফেব আ।হায়, 
নিদ্রা, ভয় গরভৃতিরই পরতগ্র, উহাদিগের বুদ্দিশক্তি অথবা বাকশক্তি 
কিছুই নাই। কিন্তু শুকের এই ব্যাপার দেখিয়া অতি আশ্চধ্য বোধ 
হইতেছে। প্রথমতঃ) ইহাই আশ্চর্য্য যে, প্দী ম্নুষোর মৃত কথ! কাহতে 
গারে। দ্বিতীয়তঃ, আশীর্বাদ প্রয়োগের সময় ব্রাঙ্গণেরা যেরাপ দর্দিণ 
হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করেন, শুকপক্ষীও সেইরূপ দক্ষিণ চরণ উন্নত 
করিয়। যথাবিহিত আশীর্বাদ করিল । কি আশ্চর্য্য! ইহীয় খুদ্ধি এবং 
যনোবুতিও মনুষ্য গত দেঁখিতেছি।” 

রাজার কথা শুনিয়। কুমারপালিত কহিলেন, "মহারাজ! পঙ্গিগাতি 
যে মন্গুষ্ের হ্যায় কথ। কহিতে পারে ইহা! আশ্খ্যের বিষয় লছে। 
লোকেরা শুক এারিকা প্রভৃতি পক্গীদ্িগকে প্রবদ্ন(তিশয়নহকারে 
শিক্ষা দেয় এবং উহ্বারাও পুর্বজন্ার্ধিত যংক্কারবশতঃ অনায়/সে 
শিখিতে পারে ।” এই কথা কহিতে কহিতে সভাভঙ্গস্থচক মধ্যাহকানীন 
শঙ্খধবনি হইলে সম স্ভা চঞ্চল ও মুখর হইয়। উঠিল। গ্বানময় 
উপস্থিত দেখিয়া নরপতি সমাগত রাজারিগকে সন্মানস্থটক বাক্াগ্রয়োগ- 
দ্বারা সন্ত করিয়। বিদ্বায় করিলেন, চগ্ডালকন্তাকে বিশ্রাম করিতে 
আদেশ দিলেন এবং তাঘ,লকরগ্ববাহিণীকে কহিলেন, “তুমি বৈম্পায়নকে 
অন্তঃপুরে লইয়৷ যাও ও গান ভোজন করাইয়া দাও।” 

তৎপরে আপনি দিংহাঁসন হইতে গাত্রোখান করিলেন, ইহাতে তাহার 
ক্দাম দুলিয়া উঠিল, উত্তরীয় বস্ত্র হইতে পিঈলবর্ণ কুদুমচু্ণরেণু থগিত 
হইয়া গড়িতে লাগিল, কর্ণোৎ্পল ছুলিয়। দুখিয়া গগ্স্থল স্পর্শ 
করিতে লাগিল। টামরগ্রাহিণী বারধিলাসিনীগর দ্বষ্ধাদেশে চামর ফেলিয়! 
সমন্ধে সরিয়। যাইতে তাহাদের মণিনৃপগুর কমলমধুগানমত্তকলহংবনানের 
মৃত বাজিয়! উঠিল, চারিদিকে সকলে প্রথত হইল। 


উপক্রমণিকা ৫ 


রাজ! কতিপয় সুহৃৎ সমভিপ্যাহারে অস্তঃপুরে গ্রবেশ খরিযা ভূষণ ও 
পরিচ্ছদ খুলিয়! ফেলিয়া চন্্রতারকা শুনা গগনের মত শো ত্যাগ হইণোন। 
ব্যায়ামের উপকরণসমূহ সমাহত হইধে সমখান্থ গাকুখারগণের সহিত 
কিয়খক।ল ব্যাথাম করিলেন? তখন গরিজঅনমক্গ স।নোপকর্ণ 
সমাহণণের জগ্ত সত্বর হইয়া উদ্রিগ এবং অল্প লোকের সত ইতশত৩ গগনা- 
গুমনে র।জভবন জনাকীর্ণ খগিা বোধ হইতে লাগিগ। 

স্নানাগরে িতবিতান গ্রণধিত রহিয়াছে) পরিচ।নিকাসকণ 
মগ্ডলাকাবে অপেক্ষা কবিতেছে ; স্কার্টিক ্ানগীঠ পাতা আছে; তাহার 
গার্খে অতিম্থরভি গন্ধনণিণপূর্ণ স্নাণঝলমসকল সঙ্জিত) পরিসণা কষ্ট 
ভ্নরকুল কলসণুখ অদ্ধকার করিয়। উড়িতেছে, যেন আতুপভয়ে ক্খগমুখ 
নীলথন্্রে আবৃত রাখা হইয়াছে; মধ্যগ্থলে গঞ্দোদকপুর্ণ খনখময় 
জলদ্রোনি বুহিয়াছে। 

রাজা ম্ানগৃহে এবেশ করিয়া স্কটিফগীঠে উপবেশন কমিশেন। 
বারবিলামিনীগণ তাহ।র মন্তকে গ্ুগন্ধা আমলক গেপন বরিয়া দিল। 
তখন রাজ। জলভ্রোণীতে অব্তরণ করিপেন এবং ধারযোখাগণ ধঙ্গাঞ্চণ 
আকর্ষণপুর্বক কটিদেণে নিবিড়নিবদ্ধ করিয়া, হণ্ত ও চরণবঠয। উদ্ধে 
সমুত্মায়িত করিয়া, অণবদাম কর্ণপার্শে অপ্রাইয়া, গানকগম শইয়া 
চারিদিক হইতে রাঅ।কে অভিষেক কগিতে উপস্থিত হইশ।। 

রাজ। ভ্রোণীননিণ হইতে উঠিয়া রাজহংসশুদ্র ক্ফাটকগীঠে দড়াইঝেন। 
তখন কেহ থু মরকতঞ্লন হইতে, কেহ থা ম্কটিকক্ঞম হইপ্ডে, 
চন্দনরসমিএ জণ রাঞার মস্তকে ঢালিগা দিণ) কেহ রঞ্জতধাগমেধ 
পার্্দেণে হস্তপল্নব বিশ্ামদ্বারা কগগ উৎক্ষিপ্ত কিয়! ভীর্থমধিথধাগা 
বর্ষণ করিগ, যেন, রঞ্জনী পুর্ণচন্রমণডণ হইতে গ্যোত্র[ধার। ঢালয়া বিশ; 
কেহ কমককশম হইতে কুদুমঙ্জল ঢালিয়! দিল, বোধ হইল যেন দিদ্মপ্তী 
বালাতগ বর্ষণ করিল। 


৬ কাদ্বরী 


এইরপে স্নান সমাপন করিয়া সর্পনির্মোকের গ্তার ধবল-লঘু. ধৌতবাঁস 
পরিধাণাস্তে রাঁজা এরদম্বঝের মত খোভমাঁন হইলেন। অতিধবহা- 
অলধরচ্ছেদুচি ছুকূলপটপল্লবার! খিরোবেষ্টন করাতে তুহিনগিরির মত 
শোভিত হইলেন। 

তৎগরে পুঁজা। আহার এভতি সমুদয় কর্ম সমাপন করিয়া! শয়নাগারে 
ওবেশপুর্ধক বিবিধগন্ধামোদিত সুত্র কোমল্প শষ্যায় শয়ন কৰিয়। 
বৈপম্পায়নকে আঁনয়নের নিমিত্ত এরতীহারীকে আদেশ *দিলেন। 
গতীহারী আজ্ঞামাত্র বৈশম্প।য়নকে শয়নাগারে আনয়ন কধিল। রাজ! 
জিজ্ঞাদা করিলেন, "বৈশম্পায়ন! তুমি কোন্‌ দেশে কিরূপে জন্মাথরহণ 
করিয়াছি? তোমার জনবজন্নী কে? কিবূগে সমন্ত শান অভ্যাস 
করিলে? তুমি কি জাতিন্মর,. অথব। কোন মহাপুরুষ, যোগদলে 
বিহগবেশ ধারণ করিয়। দেখে দেখে ভ্রমণ করিতেছ, কিবা অভীষ্ট 
দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়। বর গ্রাপ্ত হইগাছ? তুমি পুর্বে কোথায় ঝাগ 
করিতে, কি রূপেই' বা চঙ্ালহস্তগত হইয়। পিঞ্জরাবদ্ধ হইলে? 
এই-সকল গুনিতে আমার অতিশয় কৌতুহল জন্বিয়াছে, অতএব তোমার 
আছ্োপাস্ত সমুদ্রায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতুহলবিষ্ট চিত্তুকে 
পরিতৃপ্ত কর ।” . 

রাজার এই কথা শুনিয়। বৈ*ম্পীয়ন বিনয়বাক্যে কহিল, "যদ্দি 
আমার জঙ্মবৃত্বাস্ত শুনিতে মহারাজের নিতান্ত কৌতুহল জনি থাকে 
তবে শ্রবণ করা ৫ 

“ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিদ্ধাচলের নিকটে এক অটবী আছে। 
উহাকে বিষ্বযাটবী কহে। ধী অটবীয মধ্যে গোপাধরী নদীর তীরে 
মহর্ষি অগন্তের পবিত্র সুন্দর আশুম ছিল। সেন্থানে রামচন্দ্র পিতৃ 
আজ্ঞা গ্রতিপালনের নিমিত্ত শীত ও শক্মাণের সহিত পঞ্চবটীতে 
পর্ণধালা নির্শী করিয়া কিঞিৎকাঁল অবস্থিতি করিয়াছিলেন এ আশ্রমের 








শুকের স্বীয জন্মবৃত্াস্ত বনি ।__পৃঠা! ৬ 
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অনতিদুরে উৎচুল্াকুমু্কুবলয়শোভিত, জধচরপক্ষিগঞজুজ গল্গা নামক 
সরোবর আছে। এ সরোবরের পশ্চিম তীয়ে ভগবান্‌ রামচন্্র ধরার! 
যে সপ্ততাঁল বিদ্ধ করিয়াছিধেন তাহার নিকটে এক এাকাও শালী 
বৃক্ষ আছে। বৃহৎ এক অজগর সর্প অবাদা এ বৃগ্ষের মুদেশ বেষ্টন, 
করিয়া থাকাতে বোধ হয় যেন আলবালদ্বারা বেষ্টিত বলহিয়াছে। উহার 
শাখাগ্রণাখথাসকল এনধপ উনত ও বিস্তৃত যে,বোধ হয় যেন, উহা হত্ত 
গ্রসারণপূর্বক গরগনমণলের দৈর্ঘা পরিমাণ করিতে উঠিতেছে। স্বদ্ধদেখ 
এন্ূপ উচ্চ, বোধ হয় যেন, একেবারে পৃথিবীর চতুর্দিক অবলোকন 
করিনার উদ্দেগ্তে মুখ বাঁড়াইতেছে। এ তরার পল্লবাস্তরে। কোটরে। 
শাখাগ্রে, স্বদ্বন্ধিতে ও বর্ধলবিবরে সহজ কুলায় নির্শাণ করিয়া শুক 
শারিকা গ্রভৃতি নানাবিধ পদ্গিগণ দুখে ও নির্ভয়ে বাস করে। তর, 
অতিশয় প্রাচীন; সুতরাং বিরলপল্পব হইয়াও, পঞ্ষিখাবকর্দিগের দিবানিশি 
অবস্থিতি প্রযুক্ত, সর্ধদ| নিঝিড়পল্লবাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কোঁন কোন 
পক্ষিণাবকের পক্ষোত্ডেদ হয় নাই, তাহাদিগকে এ বৃের ফথ বলিয়া ত্াস্তি 
জনো। পক্ষীরা রাত্রিকালে বৃক্দকোটরে আপন আপন নীড়ে নিদ্রা যায়। 
প্রভাত হইলে আহারের অদ্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়। গগনমার্গে উড্টীন হয়। 
তৎকাঁলে বোধ হয় যেন হরির দর্বাদলপরিপূর্ণ গতর বা অগংখা ইন্ধন 
'লাকাশমার্স দিয়া চলিয়। যাইতেছে! তাহারা দিগ্িগন্তে গমন করিয়া 
আহারদ্রধ্য অধেষণপুর্বক আপনারা ভোজন করে এবং শাধকদিগের 
নিনিত্ব বিবিধ ফলরস ও কলমমঞ্জারী বহন করিয়া! অ(নে এবং রজামুগিগু 
ব্যা্রনখের গ্যায় চঞ্ুপুটথার। শাবক্দিগকে যধ্বপূর্বর্ষ আহার বরাইয়। দেয়। 

"নেই বৃক্ষের এক জীর্ণ কোটরে আমার গিতাঁগাতা বাম করিতেন। 
কালক্রমে মাতা গর্ভবতী হইলেন এবং আমাকে এসব করিয়। শুতিব! 
পীড়া অভিভূত! হইয়। গ্রাণতাগ করিলেন। পিতা তৎকাঁলো বৃদ্ধ 
হইয়াছিণেন,. আবার প্রিয়তম! জায়ার বিয়োগশোঁকে অতিশয় ব্যাকুল ও: 


৮ কাঁদন্বদী 


ছুঃখিতচিত্ত হইলেন; তথাপি স্লেহবশতঃ আমাকেই অধলম্বন কিয়া 
শোকসম্বরণপূর্বক আমার জাগনপালন ও রঙ্গণাবেকণে যদরবান্‌ হইয়া 
কালক্ষেপ করিতে লাগিলে। বার্ঘক্যবশতঃ তাহার পিচ্ছজাল স্বল্প, 
অঞ্জর ও শিথিল হইয়া গিয়ছিল) ভীহার গমন করিখার কিছুমান 
* শক্তি ছিল না) তথাপি আন্তে আনতে মেই আধামতরতষে নামিয়া, 
অন্ত পক্ষিকুলায়ভ্ট শালিবঙ্লীর়ী হইতে যে ঘৎকিথিৎ আহাঈগ্রধা গাইতেন 
আমাকে আনিয়। দিতেন, আমার আহারাবশিষ্ট যাহ। থাধিত আপনি 
ভেজন করি কোনএ্রকারে জীব্নধারণ করিতেন। 
পএকদ। নিশাবসানে গ্রগনতণ যখন গরভাত-সন্ধ]ারাগে লোহিত) চন্দ্র 
তখন পন্মমধুর-মত-রত্তবর্থ-পক্গপুটশালী বৃদ্ধ হংমের স্তায় মন্নাধিনী- 
পুলিন হইতে পশ্চিমসমুদ্রতটে অবতরণ করিতেছেন; দিকচত্রধালে তৃদ্ধ 
রমুমুগের রোমের মত একটি গাওূতা ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে) গঞ্জ- 
রুধিবরব্ত স্ংহজটার লোমের ভ্তায় লোহিত, ঈবৎ তগু লাঙ্গাতস্থর গ্ঠায় 
পাউলবর্ণ জুদীর্ঘ স্য্যরশ্মিগুলি' যেন পন্মরগমণিনলাকার সম্মার্জনীদারা 
গননবুটটিম হইতে তাঁরাপুপ্পগুলিকে সমুৎগারিত করিয়া দিতেছে) সপ্তধি” 
মণ্ডল উত্তরদিকে অধরতল হইতে সম্থা-উপাসনার জন্ত থেন শানস- 
সরোবরের তীরে অবতরণ করিতেছেন; অরুণকরনিক্ষিপ্ত তাখাগণের 
গায় বিকশতশু/ক্তমস্পূটত্থলিত মুক্তাফণনিঝর বিক্ষিগ্ত হইয়া পশ্চিম 
সযুদ্রতট ধববিত করিয়াছে ) তঝোবনবামী অগ্নিহোত্রদিগের গৃহ হইতে 
রাগভরোমধুমর ধূমলেখা। উ্িত হইয়া! ওরুখখরে পারাবতমাগার গ্ায় 
কুগডলিত হইয়! ঘুরিতেছে ) নিখ|বগানহেতু জড়িমাগ্রাপ্ত সমীরণ হিমশীকর 
বহন করিয়া, পল্লবলতা দাচাইয়া, কমলবনের জুগন্ধ হরণ করিয়া, মন্দমন্দ 
বাহুতে লাগিল ; প্রতাতন্নিগ্ধ-সমীরণহত হইয। নিদ্রালস চক্ষুর উত্তপ্- 
জতুরন|্লি্ট পদ্মমাল! ঈষৎ বিকশিত করিয়া উরশধ্যাধুমর ধনমৃগ্গপকধ 
জাগরিত হইয়া উঠিল) পদ্গিগণেন্ন কলরবে অরণ্যাণী মুখরিত হই 
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জমে হূর্য্য স্পষ্ট হইয়। উঠিল। কিঞিদুঘুক্জ নবনলিনদলসম্পুটের ম 
পাটলর্র্ণ নবোদিত রধির মপ্তিষ্ঠারাগলোহিত কিরণজালে গগনগও্ডল 
লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন শাম্মাবৃক্ষস্থিত পঙ্গিগণ এধো একে 
আহারের অন্বেষণে অভিলধিত প্রদেশে গ্রস্থার করিল। পঙ্ষিণাবধেরা 
নিঃশকে কোটরে রহিয়।ছে ও আম পিতার নিকটে বসিয়া আ।ছি, এন 
সময়ে ভয্মাণহ মৃগয়।কোথাহল শুনিতে পাইল।ন। কোন দিকে সিংহ" 
সক্শ গভীর স্বরে গর্জন করিতে লাগিল । ফোন এদেশে তুর, কুর়গ, 
মাতগ্র গ্রভৃতি বন্চর গণ্ডদকল বন আনো(লন করিয়া বেড়াইতে লাগিল) 
'কান স্থানে ব্যাত, তক, বরাহ গ্রভৃতি ভীষণাকায অস্তগক্ল ছুটাছুটি 
করিতে লাগিল; কোন স্থানে মহিষ, গণ্ডার প্রভাত বৃহৎ বৃহৎ অন্তগণ 
অতি বেগে দৌড়িতে লগিল ও তাহাদিগের গাজ্রধযণে বৃগ্ধঘকল ভগ্ন 
হইতে আরম্ত হইল। মাতগের চীৎকারে, তুরঞের হরেষারবে, সিংহের 
গর্জনে ও পঞ্জীদিগের কলরবে ঝন আকুল হইয়া উঠিল এবং তরুগণও 
যেন ভয়ে কাপিতে লাগিল। আগি সেই কোলাহগ শবণে ওয়বিহব॥ ও 
কম্পিতকলেবর হুইয়। নিরাপদ হইবার আশায় পিতার জীর্ণ পদ্দগ্চুটের 
অন্তরালে লুধাইলাম। তথ! হইতে ব্যাঁধদিগরের ননাপ্রকার চীৎকার ও 
কোণাহল শুণিতে ল।গিলাম। 

প্যথন মৃগয়াকোলাহল নিবৃত্ব হইয়া অরণা নী নিস্তব্ধ হইয়াছে, তখন 
আমি পিতার গঙ্ষপুট হইতে আগ্ডে আন্ডে বিনিতি হইয়। কোটর হইতে 
মুখ খাড়াইয়া যেদিকে কোলাহল হইতেছিত গেই দিকে রোগ6%জা দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিল।ম। দেখিলাম ক্ৃতাত্রের মহোদয়ের গায়, পাপের 
সারথির গ্তার, নরুকের ছ্বারপাখের গ্রায় বিকটমুন্তি এক সেদাপতির 
লমভিধ্যাহারে ঘনীভূত অদ্ধকার জথনা অগ্চগাণিখার সুসুসস্তারসদৃ'! 
কুষ্ণকায় কতকশুল কুরূপ ও কদাকার শবরসৈগ্ত আমিতেছে। 
তাহাদিগকে দেখিলে ভূতবেষ্টিত ভৈরব ও দুতমধ্যরভ কাণাস্তকষে শরণ 
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হর। গরে অবগত হইলাম যে সেই সেনাপতির নম মাতঙ্গক। তাঁহার 
সবমধাবলাী আকুটিলাগ্রকুত্তপভার কৃষক্রুর মুখমণ্ডল বে্টন করিয়! আছে) 
সুধাঁপানে তাঁহার ছুই চক্ষু অধাবর্ণ) সর্ব শরীরে কিছু বিদু রক্ত 
ঝাগিয়াছে; সঙ্গে কতকগুলি ঝড় বড় শিকারী কুকুর আছে। তাঁহাকে 
দেখিয়। বোধ হইল যেন কোন বিকটাক।র অনুর বন্থ পণ্ড ধরিয়া 
খাইতে আসিয়াছে । শব্রসৈগ্ত অবলোকন কিয়! মনে করিল।ম, ইহার 
কি ছরাচার ও ছুষবর্মাস্থিত। জনপুন্ত অরণা ইহাদিগের বাসস্থান, মগ্ঘ 
মাংস আহার, ধনু ধন, কুকুর সুহ্ৃৎ, ব্যপ্র ভল্ল,ক গ্রভৃতি হিংঅ জঙ্তর 
সহিত একত্র বাঁ এবং পশুদিগের প্রাণথধ করাই জীবিক। ও ব্যবসীয়। 

£করণে দয়ার লেশ নাই, অধর্দের ভয় নাই ও সদাচারে প্রবৃত্তি নাই। 
ইহারা সাধুবিগহ্িত পথ জ্বলদ্বন করিয়া সকলের নিকটেই নিন্দাম্পদ 
ও দ্বণান্পদ হইতেছে সন্দেহ নাই । এই চিন্তা করিতেছিলাম, এমন 
সময়ে মুগয়াজন্ত শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত তাহারা আমাদিগেব 
আব।সতরুতলের ছাঁয়ায় আমিয়। উপবিষ্ট হইল। অনতিদুরস্থিত অরোবর 
হইতে কমলপত্রসম্পুটে করিয়! দ্রব মুক্তাফলসদৃণ স্বচ্ছ জল ও যুণীল 
আনিয়! পিপাসা ও ক্ষুধা শাস্তি করিল তাহারা যখন অমল ধব্ল মৃণাল 
ভক্ষণ করিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন রাছু চত্্রকে গ্রাস প্করিতেছে। 
কিছুক্ষণ বসিয় শ্রাস্তি দুর করিয়! তাহার! চলিয়া! গেল। 

“শবরটৈষ্ঠের মধ্যে এক বুদ্ধ সের্দিন কিছুই শিকার করিতে পারে 
নাই ও মাংস গ্রভৃতি কিছুই পায় নাই; সে উহাদিগের সঙ্গে না গিয়া 
তরুতলে দণায়গান খাঁকিল। সকলে দৃষ্টিগখের অগোচর হইলে) 
রুধিরবিন্দুপাটিল ছুই চক্ষু ্বার। সেই তয়র মুল হইতে অগ্রভাগ পর্যযস্ত 
একবার এমনভাবে নিরীক্ষণ করিল যেন পন্দিগণের আমফুই পান 
করিতেছে । তাহার নেত্রপাতমান্রেই কোটরস্থিত পক্ষিপাবকদগ্ধের 
প্রাণ উড়্িয়। গেল । হায়) নৃশংসের অসাধ্য কিআছে! সোগানশ্রেণীতে 
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পাঁদক্ষেপপুর্বক আক্টালিকাঁয় যেরূপ অনায়াসে উঠ! যায, সেইরাপ 
অবলীলাক্রমে মেই বৃশংম সেই কণ্টক্কাকীর্ণ ছুরারোহ একাও মহীরছে 
আরোহণ করিল এবং কোটরে কর গ্রসারিত করিয়। পঙ্গিশাবকদিগকে 
ধরিয়। একে একে বহির্ঘত করিতে লাগিল। ফোন কোন শাবক আল্ল- 
দিবগজাত, তাহাদের নবগ্রন্থত কমনীয় গাটলকান্তি যেন খাঝালি-কু্ মের, 
মত, কাহারও পদের নৃতন দদগুলির মত অল্প উদ্দগত পঙ্দদয়। কাহারও খ) 
পন্মরাগের এায় বর্ণ, কাহ।রও বা লোহিতয়মন চথুর অওতাগ ঈষং- 
উদ্ক্তমুখ কমলের মত, কাহারও ঝ। মস্তক অনব্রত কদ্পিত হইতেছে। 
যেন ব্যাধকে নিবারণ করিতেছে) এই সমস্ত অসমর্থ গকণিশুগুঞিধে 
বনম্পতির শাখানদ্ধি ও কোট্াভ্যস্তর় হইতে এক একটি ফগের মত 
গ্রহণ করিয়। গাণসংহারপূর্ধক ভূতলে নিক্ষেগ করিতে লাগিল। গিতার 
বৃদ্ধ বয়স, অকশ্মাৎ এই বিযম সঞ্চট উপস্থিত হওয়াতে তিনি নিতাস্ত ভীত 
হইলেন। ভয়ে কলেবর দ্বিগুণ কীপিতে লাগিল এবং তালুদেশ গু হইয় 
গেল। পিতা ইতন্তত দৃষ্টি নিক্ষেগ করিতে লাগিলেন কিন্ত গ্রতিকরেব 
কোন উপায় না দেখিয়া আমাকে ভ্রাসে শিথিলসন্ধি গঙ্ষপুটে 'লাচ্ছাদন 
করিলেন ও আপন ধঙ্গস্থলের নিয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। আমাকে যখন 
পঙ্গপুটে আচ্ছাদন বরেন তখন দেখিলাম তীহার নয়নযুগল হইতে জঞঙাধারা 
পড়িতেছে। বৃশংম ব্যাধ ব্রামে ক্রমে আমাদগের কুখায়ের খমীপবর্তী 
হইল এবং ক।লসর্পাক।র নামকর কোরে গ্রণিষ্ট করিয়৷ পিতাকে ধরিল। 
তিনি চখুপুটদারা যথাশাক্তি আঘাত ও দংশন করিখেন [বন্ধ মে [বছুতেই 
ছাড়িল না)২-কোটর হইতে বহির্ত করিল, যৎগরোনাত্তি মন্তরণা দিল, 
পরিশেষে প্রাণ বিনষ্ট করিয়া নিয়ে নিক্ষেগ করিল। পিতার পঙগদ্বা] 
আচ্ছাদিত ও ভয়ে ষন্চুচিত হইয়া ছিলাম বলিয়া সে আমাকে দেখিতে পা 
নাই। এ তরুতলে শুষ্ক পর্ণরাশি পুর্জিত ছিল, আঁমি তাহারই উপর পতিত 
হইলাম, অধিক আঘাত লাগিল না। 
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গ্আধিক বয়স না হইবো অন্তঃকরণে গবেহের সঞ্চার হয় লন, কিন্ত ভয়ের 
মরা জন্মাবধিই হইয়া থাকে। শৈশবপ্রযুক্ত আধার অস্তঃকরণে গ্নেহ- 
সঞ্চার না হওয়াতে আমাধ কেবণ ভয়ই হইজ। প্রা পবিত্যাগের উপবুক্ত 
কাশ গাইয়াও আগি নিতান্ত নৃশংস ও নির্ঘয়েব স্তাঁয় মৃত পিতাঁকে 
পবিত্যাগ কবিয়া পলাইবার চেষ্টা কাঁবহে লাগিলাম। অস্থিব টবণ ও 
অমমগ্রোদিত পক্ষপুটেব সাহায্যে আন্তে আস্তে গমন করিবার উদ্যোগ 
কবাতেও থারংবাব ভূতলে পড়িতে ও তথা হইতে উঠিতে ল।গিলাম | 
ভাবলাম, বুঝি এ যাত্রায় কৃতান্তের কৰ্।ল গ্রা হইতে পরিত্রাণ হইল । 
পবিণেষে মন্দ মন্দ গমন করিয়া! নিকটাস্থত এক ঘনক্ষ্পল্লবিত মাল- 
তরুব মূলদেশে দুকাইপাম, তখন মনে হইল থেন পিতাকোঁলেই আশ্রয় 
গাইলাম। এমন সময়ে সেই নৃশংস চঙ্াল শাল্মলীবৃঙ্ধ হইতে নাঁগিয়া 
'পক্ষিণাবকদিগকে একত্র ও লতাপাশে বন্ধ কবিল এবং যে পথে শবরসৈষ্থোর! 
গিয়াছিল সেই পথ দিয়! চলিয়া গেল। 

প্দুব হইতে পতিত ও ভথে নিতান্ত অভিভূত হওয়াতে আমার কলেবব 
কম্পিত হইতেছিল ; আবাব বলবতী পিপাদ! কঠশোষ করিগ| এতগ্গণে 
পিশাচ অনেকদুবে গিয়। থাকিবে এই অস্তাবনা বরিয়। মুখ বাড়াই 
চতুর্দিক অবলোঞন করিতে লাগিলাম। কোন দিকে কোন শবা গুনিবা 
মাত্র অমনি শঙ্কিত হইতেছিলাম এবং পদে গদে বিপ্‌ আশঙ্কা 
করিতেছিলা। ক্রমে তথাঁপমূল হইতে নির্গত হইলাম ও আস্তে আস্তে 
গমন করিবার উদ্যোগ কবিতে লাগিলাঁম। যাইতে যাইতে কখন বা 
গার্খে কখন বা সন্দুখে পতিত হওয়াতে শরীর ধুলিধূসরিত হইল ও ঘন ঘন 
নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম, কি আ্চধ্য! 
যত ছুরি ও যত কষ্ট মহা করিতে হউক ন| কেন, তখনি ফেহ জীবন” 
তৃষা গরিত্যাগ কফবিতে পারে না। আমার সমক্ষে পিত| প্রাণত্যাগ' 
করিলেন স্বচক্ষে দেখিলাম, আ!গিও বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়। বিকলোন্দরিয় 
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ও মৃতপ্রায় হইয়াছি। তথাপি বীচ্বার পিপক্ষণ বাসনা আছে। হায়, 
আমার তুল্য নির্দয় কে আছে! মাতা গ্রমখময়ে গীণত্যাগ করিলে 
পিতা জায়াশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াও কেবল আমাকেই অধলম্বন 
করিয়া আমাব লালন পালন কবিতেছিলেন এবং অত্যন্ত প্েহ প্রযুক্ত বুধ 
বয়গেও তাদৃশ ব্যিম রেশ সহ করিয়া আমাবই বঙ্গণাবেঞ্চণে দিষুক্ধর 
ছিলেন। কিন্ত আমি মে-সকল একেববে বিশ্বৃত হইলাম। আমায় 
নায় কৃতদ্ম আর নাই; আমাঁধ মত নৃখংন ও ছুরাচার এই তৃমগকে 
কাহাকেও দেখিতে পাই না। কিন্তু কি আশ্চর্য! সেরূপ অবস্থাতেও 
আমার জল পাঁন করিবার অভিলাষ হইল। দুব হইতে লারগ ও কলহংসের 
অনতিপরিস্কূট অলদেবতানুপুবরধানুকবী কলরব শুনিয়া অনুমান করিলাম 
দুরে সবোবর আছে। কিরাপে সবোবরে যাইব, কিরূপ জল পান 
কবিয়া পরাণ বাচ।ইব, অনবরত এইন্ধগ ভানিতে লাগিলাগ। 

“এমন শময়ে মধ্যাহকাঁল উপস্থিত। গগনমগুনের মধ্যভাগ হইতে 
দিনমণি অগ্রশ্চুলিনেব স্যায় এচও অংগ নিক্ষেপ করিতে লাগিগেন। 
বৌদ্রেব উত্তাগে পথ উত্তপ্ত হইল । পথে পর্দবক্ষেপ করে কাহার সাধ্য! 
রই উত্তগ ঝালুকায় আমার পদ দগ্ধ হইতে আগিল। কোন গ্রকারে। 
মরিবাব ইচ্ছ। ছিল না, কিদ্ত মে সময়ে এরণ কষ্ট ও যাতনা উপস্থিত 
হইল যে, বিধাতার নিকট বারংবার মরণের প্রার্থনা খনিতে লাগিলাম। 
চতুদ্দিক অন্ধকার দেখিতে জাগিলাম। গিপাসায় কণ্ঠ শুক ও অর্ধ আখশ 
হইগ। 

“মেই স্থানের অনভিদুরে জাবালি নামে পরম পধিত্র মহাঁতপা 
মহর্ষি বাম ফবিতেন] তাহার পুত্র হারীত কতিগয খযন্ত মভি- 
ব্যাহারে সেই দিক্‌ দিয়! সরোবরে স্নান করিতে যাইতেছিখেন। 
ভিনি এর? তেজন্বী, যে, হঠাৎ দেখিলে সাক্ষাৎ হুর্ঘযদেবের গায় সোঁধ 
হয়। তাহার অগ্লাবয়ব যেন তড়িৎ ও কণকদ্রব দ্বার। গঠিত। তীহার 
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অস্তকে জটাভার। ললাটে, ভক্গিব্রপুণ্,ক, কর্ণে স্ফাটিকমালা, বাম করে 
কমগুগুঃ দক্ষিণ হস্তে আবাদ, খ্বন্ধে কৃষ্ণাজিন ও গলদেশে 
বঙ্ঞোপবীত। তীহার প্রণান্ত আকুতি দেখিবামাত্র বৌধ হইল যে, 
পরম কার্ণিক ভূত্তভাবন ভগবান্‌ ভবানীপতি আগার রক্ষা দিমিত 
ভূতলে অবতীর্ঘ হইলেন। সাধুদদিগেব চিত্ব স্বভাবতই দয়ার্দ। আমার 
সেইরূপ ছুর্দীশা ও বন্তরণ। দেখিগা, তীহার অন্তঃকধণে করুণার উদয় হইল, 
এবং আমাকে নির্দেশ কবিয়। ব্যস্তদিগকে কহিলেন, “দেখ দেখ একটি 
গুকণিশ্ড পথে পতিত রহিয়াছে। বোধ হয়, এই শ|ল্সলীতরুর শিখর” 
দেশ হইতে পতিত হইয়া! থাকিবে। ঘন থন লিখা বহিতেছে ও 
বাবংবাব চঞ্চপুট ব্যাদান কধিতেছে। বোধ হয় অতিগর তৃষ্ণাডুর 
হইয়া থাকিবে। জল না পাইলে আর অধিকক্ষণ বাচিবে ন|। চল, 
আমধা ইহাকে দরোবরে লইয়। যাই। জলপান কবইয়। দিলে বাচিলেও 
বাঁচিতে পারে ।” এই ব্লিয়া আমাকে ভূতল হইতে তুলিপেন। তীহার 
কৰম্পর্শে আগার উত্তপ্ত গাত্র কিঞ্চিৎ জুঙ্থ হইল। তিনি আমকে 
সরোধরে লইঘ। গিয। আমার মুখ উন্নত ও চঞুপুট বিস্তৃত করিয়া 
অনলি অগ্রভ।গ্াবা আমার কণ্ঠে বিন্দু বিন, বারি প্রধান করিলেন। 
জল পন কবিয়! পিপাসাশাস্তি হইল। পবে তিনি আমাকে মাল 
করাইয়। নলিনীগত্রের শীতল ছায়ায় ব্দাইয়। কখিলেন 1 আনস্তয় খষি- 
ঘুমাবের স্বানাস্তে অরধাগ্রদানপূরবরণ ভগবান ভাঙ্করকে প্রণাম 
কবিলেন এবং আরজ বস্ত্র পরিত্যাগ ও পথিত্র নৃততন গন পন্লিধান- 
পূর্বক আমাকে গ্রহণ করিয়া তপৌবনাভিধুখে মন্দ মন্দ গমন 
করিতে লাগিলেন। 

খতপোধনের সন্নিহিত হইলে দেখিলাম তত্রস্থ তরু ও লতাঁদকল 
কুদ্মিত, পন্নধ্তি ও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে । নারিকেল- 
আলিন্িত এল৷ ও লব্থলতার কুসজুমগন্ধে দিক আমে[দিত হইতেছে ।' 
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মধুকর বষ্ধার করিয়া এক পুষ্প হইতে আন্ত পুঙ্গে বমিয়। মধুগান 
করিতেছে। অশোক, চল্পক, কিংশুক, সহকার, মল্লিকা, মাপতী 
গ্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ও লতার সমাবেশে এবং তাহাদিগের শাখা ও 
পল্পবের পরম্পর সংযেগে মধো মধ্যে রমণীয় গৃহ নির্ণিতি হইয়াছে। 
উহার অভাত্তরে দিনকরের কিরণ গ্রাবেশ করিতে গারে না মহর্ষিগণ 
মন্ত্র পাঠ পুর্ধক গ্রজধিত 'অনণে দ্বৃতাহুতি প্রদান করিতেছে এবং 
এ্রদীপ্ত অগিশিখার উত্তাপে বৃক্ষের পল্নবমকল মলিন হইয়া যাইতেছে। 
গ্ন্ধবহ হোমগদ্ধা বিস্তাব পূর্বক মন্দ মন্দ বহিতেছে। মুগিকুমারের! 
কেহ ঝ উচ্ৈঃশ্বরে বেদ উচ্চারণ, কেহ বা গ্রশান্তভাঁবে ধর্দশান্্রেধ 
আলোচন। করিতেছেন। মৃগকদম্ব নির্ভ় চিত্তে বনের চতুর্দিকে 
খেলিয়া বেড়াইতেছে।  শুকমুখত্রষ্ট নীবারকণিক। তরুতলে পতিত 
বহিয়াছে। সর্ধজই একটি পথিভ্রতা ও মংযম বিবাঁজ করিতেছে। 
প্তগোবন দেখি আমার অস্তঃকবণ আহল।দে পুলকিত হইল। 
অভান্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম রক্তপল্লবঝশোভিত রন্তাখোকতরর 
ছায়ায় গরিষ্কৃত পবিব্র» স্থানে বেত্রাসনে ভগবান্‌ মহাঁতগ! মহর্ষি জাব!লি 
বগিয়া আছেন) অস্থান্ত মুনিগণ চতুর্দিকে বেষ্টন কথিয়া উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। মহর্ষি অতি এাডীন জরার এভাবে মন্তকের গটাভার 
ও গাত্রের লোম্মকল ধবলবর্ণ, কগালে ব্রিবলী, গণস্থল নিম এবং শিদা 
ও পঞ্জরের অস্থিমকল বহির্গত হইয়াছে। তাহার গ্রশাস্ত গ্ভীব আব্কৃতি 
দেখিবামাজ বোধ হয় যেন তিনি করুণারধের এ্রনাহ, ক্ষম। ও সন্তোষের 
আধার, শাস্তিঘতাব মৃল, ক্োধভুজঙ্গের মহামন্্। সৎপথের প্রদর্শক 
এবং সৎস্বভাবের আশ্রয়। তীহাকে দেখিয়া আমার অস্তঃকরণে যুগপৎ 
ভয় ও বিশ্ময়ের আবির্ভাব হইল। ভ|বিলাঁম। মহর্ষির কি গ্রভাব! 
ইহার এভাবে তগৌধনে হিংসা, দে, বৈধ, সস, কিছুই নাই। 
ভুঙদেরা আতপতাপিত হইয়া শিখীর খিখাকলাপের ছায়ায় সুখে 
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শয়ন করিম] আছে। হরিণশাবকেব! সিংহখবকের সহিত সিংহীব, 
সনগান কবিতেছে। করভনকল ক্রৌড়া করিতে করিতে গুওঘার! 
দিংহকে আকর্ষণ কঠিতেছে। মৃগমকল অব্যাকুলচিত্তে বুকের মহিত 
একত্র চবিতেছে এবং শুদ্ধ বুঙ্ষও সুকুলিত হইয়াছে। বোধ হয় যেন 
স্তাধুগ কলিকাঁলের ভয়ে পলাইয়! তগেবনে আসিয়। অব্স্থিতি করি- 
তেছে। ইতত্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ কথিয়া দেখিলাম আশ্রমস্থিত তর়গণের 
শাখায় সুনিদিগের বন্ধল শুকাইতেছে, কমগুলু ও জপমাল। ঝুগিতেছে 
এবং মূলদেশে বসিঝার নিমিত্ত বেদি নির্মিত হইয়াছে, যেন বৃক্গমকলও 
তপস্বিবেশ থবণপুর্র্বক তপন্তা করিতে অ।বস্ত করিয়াছে। 

*এইসকল দেখিতেছিগাম এমন সময়ে মুনিকুমাব হাঁরীত আমাকে 
দেই কক্তাশোক তরুব ছায়ায় বসাইয়। পিতাঁব চখণারবিদ্ন বন্দনা পুরব্বক 
স্বতন্ত্র এক কুশাসনে উপবিষ্ট হইবেন। ভগ্তন্তি সুনিকুমারেরা আমাকে 
দেখিয়া সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট ও ব্যগ্র হইয়া হারীতকে জিজ্ঞাগা করিলেন, 
বিথে। এই শুকণিও কোথার পাইলে? হারীত কহিগেন, "মীন 
করিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে দেখিলাম এই শুধশিশু ফুলায় হইতে 
গতিত হা ভূতলে বিলুষ্ঠিত হঈতেছে। ইহীকে তাদৃশ বিষম ছুরবস্থাপন 
দেখিয়া আমাব অন্তঃকরণে করুণার উদয় হইল। কিন্তু যে বৃষ্ধ হইতে 
পতিত হইয়াছিল তাহাতে আরোহণ কর! আমাঁদিগের অপীধ্য বোঁধ 
হওয়াতে সপ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি। এই স্থানে থাকুক, সকলকে 
যন্পুর্বক ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে ।» 

'হাবীতের এই করা গুনিয়। ভগবান্‌ জাবালি কৌতুহলাজাস্ত হইয়া 
আমার এ্রতি দৃষ্টিবিক্ষেপ করিলেন। তাহার প্রশাস্তদষ্টিপাতমারেই 
আমি আপনাকে চরিতার্থ ও পবিত্র জ্ঞান করিলাঁম। তিনি পরিচিতের 
ন্যায় আমাকে বারংবার নেত্রগোচির কবিয়। কহিলেন, 'এই পক্ষী আপন 
ভুর্থোর ফল ভোগ করিতেছে সেই গহর্ষি কাঁলজয়দর্শী; তগন্তার 
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প্রভাবে ভূত ও তথিয্ৎ বর্তমানের স্তায় দেখেন এবং জানচস্ষু ছায়া সমণ্ত 
জগৎ করতগঞ্থিত বস্তর স্তায় দেখিতে পান) মকলে তীহার এাভাব 
জানিতেন, স্থতরাং তাহার কথায় কাহারও অবিশ্বাম হইধ ল]। মুনি- 
কুমারেরা বাগ হইয়। জিজ্ঞাগা করিলেন, এ কি হুমা কদিয়াছে, 
কিরগেই ঝ। তাহার ফল ভোগ করিতেছে? জগ্ান্তরে এ কোন্‌ জাতি ছিল, 
কেনই বা পঙ্গী হইয়া! জন্মগ্রহণ করিপ? অনুগ্রহপূর্বাক ইহার ছুষ্র্াবৃত্ান্ত 
বর্ণন করিয়। আমাদিগের কৌতুহলাক্রান্তর চিত্বকে পরিতৃগ্ত করান” 

থ্যহ্র্ধি কহিলেন, “সে কথ। বিশ্বনজনক ও কৌতুকাবহ বটে, কিন্ত অতি 
দীর্ঘ, অল্পক্ষণের মধ্যে সমাপ্ত হইবে লা। এক্ষণে দ্রিবাঁবমান হইতেছে, 
আমাকে স্নান করিতে হইবে। তো।মাদিগেরও দেবার্চনমময় উপস্থিত । 
ইহাকে আহার করাইয়া ও আপনারা আহারাদি ঘমাগন করিয়া সকলে 
নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলে আমি ইহার আছ্ছোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিধ। 
আমি বর্ণন করিলেই সমুদায় জন্মাস্তরবৃত্তাস্ত ইাব স্থৃতিপথ|রাঢ় হইবে ।? 
মহধি এই ,কথা কহিলে মুনিকুমারেরা গাত্রোখানপুর্বক গান পুজা 
প্রভৃতি সমুদায় দিবপব্যাপার সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । 

পক্রেমে দ্িবাবসান হইণ। মুনিজনের রক্তচদদনের সহিত যে তর্থা 
দান করিয়াছিলেন সেই রক্তচন্দনে অন্ুলিড হইয়াই যেন, স্কবি রক্ববর্ণ 
হইলেন। মধুধারার মত লোহিত রবির কিরণ ধরীতিহা পরিত্যাগ 
করিয়। কমলবনে, কমলবন ত্যাগ করিয়া! তরুণিখয়ে এবং তানস্বক 
পর্ধতশৃদ্দে আরোহণ করিল। বোধ হইল যেগ, পর্বাতগিখর স্বর্ণে 
মৃণ্ডিত হইয়াছে । পারাবতচরণের মত পাঁটলরাগ ধারণ করিয়| রবি 
অস্তরগত হইল । দিনশেষে রক্তচগ্ কপিলা তপোবনধেনুটি যেগ্ন গোষ্ঠে 
ফিধিয়]| আসে তেমনি লোহিততা্নকামংযুক্তা' কগিলবর্ণা সময! তগ্।েবনে 
অবতীর্দা হইলেন। সাদ্ধামমীরণে তরুশাখামবল সঞ্চাঙিত হইলে 
বোধ হইল যেন তনগণ বিহগর্দিগকে নিজ নিষ্ধ কুষায়ে আগমন, 
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করিবার নিগিত্ত অঙ্ুক্সিষ্কেতদারা আহ্বান করিতেছে। বিহগকুলও 
কলরব করিয়া যেন তাহাব উত্তর প্রদান কারল। মুনিজনের। ধ্যানে 
বসিগেম ও ধঞ্জাজলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাঁগিলেম। 
ভুহমান হোমধেনুর মলনোহব দুগ্ধধারাধ্বনি আশ্রমের চতুর্দিক ব্যাপ্ত 
করিল ।। হাঁরদর্ণ কুশ দ্বারা অগিহোত্রবেদি আচ্ছাদিত হইল। দিনের 
বেলায় দ্রিনকরের ভয়ে গিরিগুহার অভ্যন্তরে অন্ধকার লুকাষ়াছিল, 
এইবার সময় পাইয়া তথা হইতে বহির্গত হইল। "সন্ধ্যা গায় গ্রাপ্তা 
হইলে তাহার শৌকে ছুঃখিত। ও ভিথিরপ্ধগ মলিঘ বলনে অবগুঠিত। 
হইয়। বিভীবতী আগমন করিল। ভাক্বরের প্রতাপে গ্রহগণ তন্বরের 
টায় ভয়ে ঘুকাইয় ছিল, অদ্ধকার পাইয়। অমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল। 
পূর্বাদিগ্ভাগে লুধাংশুর অংগু অল্প অল্প দৃষ্টিগাচব হওয়াতে বোধ 
হুইল ফেল, প্রিয়সমাগমে আহ্নাদিত হইয়। পূর্বধদিক্‌ দশলবিকাশপূর্ববক 
মনা মন্দ হাটসিতেছে। গ্রথমে কলাগীত্র, ক্রষে অর্দীগান্র,। ক্রমে ক্রমে 
অম্পূ্ণমণ্ডগা খণধব প্রকাশিত হওয়াতে সমুদ্রায় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। 
কুমুদিনী বিকশিত হইল । মন্দ মন্দ সন্ধ্য।সমীরণ সুথাদীন আশ্রমঘূ* গণকে 
আাহলাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গম্ধাময় ও তপোবন 
জ্যোৎগামম় হুইল। ক্রমে ক্রমে চারিদও বাত্রি হইল। 

“ছুবীত আহারাদি জমাপন করিয়। আমাকে লইয়। খষিকুমারদিগের 
সমভিব্যাহাবে পিতাঁব সন্নিধাঁনে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তিমি 
দেত্রানে বঙিয়৷ আছেন, জালপাদনাঁম। গিয়া তাঁলবৃস্ত ব্যজন করিতেছেন। 
হারীত পিহার সম্মুখে ক্বতাগ্তিপুটে দ্ায়গান, হইয়। বিনয়বচনে 
কহিলেন, তাত! আমর! সকলেই এই শুবশিশুর বৃত্ীস্ত শুনিতে অতিশয় 
উত্মৃক। আপনি শনুগরংপূর্ধবক বর্ণন করিলে কৃতার্থ হই।ঃ 

গমুনিকুমার়েবা সকলেই কৌতুহলাক্রাস্ত ও একাগ্রচিত্ত হইগাছেন 
দেখিয়া মষি কথা৷ আরস্ত কবিলেন। 


কথারস্ত 


"্আবস্তি দেশে উজ্জধিদী নামে এক নগরী খাছে। মেইস্থানে ভূবন” 
ক্রয়েব সর্গাস্থিতিসংহাধকাঁরী মহাকাল নামে মহাঁদেধ অবস্থিতি বারেম 
দেই স্থানে গিগ্রানদী তরদ্নরূণ জকুটা বিস্তারপুর্ধাক ভাগীরধীর গতি 
উপহাম করিয়া বেগবতী হইগ। গ্রধাহিত হইতেছে) মেই নগবী জল- 
গবিখাব্লয়দাবা গরিবৃতা, জুধাধবণ প্রাকারযগুলপরিবেষ্টিত৷ ; পথিপাশ্ে 
বিচিত্র পণ্যশোভিত বিপণি-ঞ্রেণী ও চিত্রশাল!; চূর্ণপরিদ্বীত কুপ হইতে 
উপবনসকল ঘানার পিচামান) গৃহে গৃছে রকাংগুকপতাকা 
উড্ীন; গৃহসকণ অধ্যয়নশবমুখরিত। সেই নগরে তারাগীড় নামে 
অশেষগুণপাণী মহাযণস্থী প্রবলগ্রতাগ গরগতি ছিলেন। তিনি অঙ্জুমের 
স্ঠায় মি ভূজবলে ভখণ্ড ভূমগডল প্য় ও এজাগণের রেখ দূর খরিয়া 
সুখে রাজ্যতোগ করিতেন। তাহার গুণে বশীভূত হয়৷ লগগী কমলবম 
তুচ্ছ কবিয়! নারায়ণবন্মঃস্থল পরিত্যাগ করিয়! তাহাকেই থাড আলিগন 
কবিয়াছিলেন ) খরম্বতী টতুত্ম্থের মুখপরম্পরায় বাধ বর! জেখবার 
বোধ করিয়া তাহারই রসদাগগুলে সুথে অবস্থিতি+বিয়াছিলেন। তাহার 
অমাত্যের নাম শুকনীম। শুকনাস ব্রাঙ্ষণকুঝে ৫ এ করেন। তিনি 
সকল শানে পারদশী, নীতিগান্ত্ প্রযোগকুপ্ণ, ভৃভারধারণক্মম, অগাধবুদধি, 
দীরপ্ররতি, সত্যবাদী ও ছিতেক্জিয়। তীহার গদীর নাম মনোরম]! 
ইন্জের বৃহস্পতি, নলের জুমতি, দশরথের বশিষ্ঠ ও রামচঞ্জের খিষ্বীমিত্র 
যেরূপ উপদেষ্টা ছিলেন, শুকগাসও সেইরূপ রাজকার্ধা পর্যাগোচন! 
বিষয়ে রাজাকে বথার্থ সছুপদেশ দিতেন। মন্ত্রীব বুদ্ধি এরূগ তীক্ষ যে, 
জটিল ও ছুরবগাহ কোন কাধ্যসক্কট উপস্থিত হ্ঈটলেও তাহা বুদ্ধি বিচলিত 
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বা প্রতিহত হইত নাঁ। শৈশধাঁবধি অকৃত্রিম গ্রথয়সঞ্ার ভওয়াতে 
বাঁজা তাহাকে কোন বিষয়ে অবিশবী করিতেন না। ভিনিও বিশুদ্ধ 
অন্তঃককরণে নৃপতির হিতকার্ধা অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন পৃথিবীতে তুল্য 
গ্ত্তিদদ্দী ছিল না এবং গ্রক্জা্দিগের উৎপাঁত ও অগ্ুখ আ[কাঁণকুমৈর 
গলা অলীক পদার্থ হইয়াছিল, সুতয়াং কল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়। ক” 
মাসের প্রতি রাজাশাদনের ভার সদর্পগপুর্বক রাজা যৌব্মসুখ আন্ুভব 
করিতেন। কথন জলবিহাব, কথন বনবিহ।র, কখন ব! গৃত্য-শীত-বাগ্ঠের 
আমোে সুখে ফাগহরণ করিতেন। গুফনাস অসীম সাসাত্াকার্ধ্য 
অনায়াসে দুশৃঙ্খবর্থীপে সম্পরন করিতেদ। তীহায় আগক্ষগাতিতা ও 
সাদগারগুণে গুজাঝ। অত্যন্ত বশীতৃত ও অন্থুরক্ত হইয়াছিগ। 

প্তারালীড় এইবূপে পল সুখের পার গ্রার্ধ হইয়।ও যস্তানমুখাব"- 
লোঁকপন্নপ ঈথলাভ করিতে না গাইয়া খনে মনে অতিশগন দুঃখিত 
থাকেন। সন্তান না হওয়াতে পংশার অবণা, জীবন বিড়ম্বনা ও শরীর 
ভারমাজ বলিয়! বোধ হইত এবং আগনাঁকে অগহায়, অনার ও হতভাগ্য 
বিবেচনা! করিতেন। নৃপত্ির বিলাসবতী নারী পরম ্দপবতী পত্রী 
ছিলেন। কদর্পেন্ রতি ও গিবের পার্ধতী যেরগ পরমগুগয়িনী, 
বিলাপবতীও সেইরূপ রাজার পরগপ্রণমাম্পদ ছিলেন। বস্তানের মুখাব" 
লোকলরূপ সুখল।ভে দিত হইয়া বানীও শোকাকুলা ছিগেন। 

প্অপত্যলার্জেতার |শায় রাণী দেবতা আবাধনা। প্রাঙ্গণেক্স মে! ও 
'গুরুঞনের পরিচর্যায় অতিশয় অন্গুরক্ঞা হইলেন। দৈন্বকর্ধে অনুযক্তা। 
হই চপ্ডিকার গ্রহে প্রতিদিন ধৃপ গুগৃগুল প্রভৃতি সুগন্ধ গবোর গর 
প্রদান, দিব্পবিশেষে তথায় দুশাসনে শন, গ্তিদিন গ্রাতঃকালে 
কদ্দণদিগকে ব্ব্ণপান্র দান, ক্বষ্তপর্ধীয় চতুদমী র্নীতে চতুশপথে 
দেবভাঁদিগকে বলি উপহার, দেন। অগ্থ প্রভৃতি বস্গতিনিগকে 
শ্রদঙ্গিণ কযেন। যোড়শোপচাতর_বঠীদেবীর পুজা দেন। ফল্তঃ যে 
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যেরূপ ব্রতেৰ অনুষ্ঠান করিতে কহে, অতিশয় রেশাধা হইলেও, 
অপত্যতৃষণায় উহার অনুষ্ঠান করেন, কিছুতেই পৰাখুখ হন ন!। গণক্ 
অথবা সিদ্ধ পুরুষ দেখিলে সমাদরপুর্বক সন্তানের গণনা করান । রাত্রিতে 
যে সকল স্বপ্ন দেখেন গ্রভাতে পুরহ্কীদিগকে তাহা ফলাফব জিজঞামা, 
হস্তে তাগা ও মাছুনিধরণ করিতে লাগিলেন । 

“এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, একদা! রাত্রিশেষে স্বল্লাধশেম 
তারক| পাওুবর্ণ হইলে, আকাশমগ্ডল বৃদ্ধ-গারাবতত-গক্ষের মত ধুমরদণ 
ধারণ কৰিলে, রাজা স্বপ্ণে দেখিলেন বিলাসবতী মৌধশিখরে শয়ন করিয়া 
আছেন, তাহার মুখমণ্ুলে পু্ণচন্্র গরবেশ করিতেছে। স্বপদর্শনামন্ত 
জাগরিত হইয়! রাজ! শীঘ্র শধ্য। হইতে উঠিলেন, এবং শুকনানকে 
আহ্বান করিরা তাহার সাক্ষাতে স্বগ্বৃত্তাস্ত ধর্ণন কিলেন। শুকনাস 
শুনি অতিণর আহ্লাদিত হইলেন ও শ্রীতিগ্রফুলবদনে কহিলেন, 
মহারাজ! বুঝি অনেক কালের পর আমাদিগের মনোরধ পুর্ণ হইল! 
চিল্লা আপনি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়। আঁনদিত হইবেন, সঙ্দেহ নাই। 
আমিও বঙ্গ হঘনীতে স্বপ্নে গ্রশাস্তমুক্ঠি, দিব্যাক্কতি ধৌতধবখবাঁষ” 
পরিহিত এক ব্রাঙ্ষণকে মলোরমার উৎমঙগে চন্্রকণার স্যায় শতদল 
বিকলিত পুগরীক নিপেক্ষ কধিতে দেখিম[ছি। শান্সকারেনা বলেন 
গুভ ফলোদয়ের পুর্ব্বে শুভলক্ষণদকণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি 
আমাদিগের চিরপ্রার্থিত দনোরথ সম্গ হয়, তাঁহ। হইলে। ইহা অগেক্গা 
আহমদের বিষয় আর কি আছে? রাত্রিশেষে যে শ্বগ্ দেখা যায় ত্বাহা 
প্রায় বিফল হয় ন|। রাজদহ্ষী বিলাঁদবতী অচিগ্নাৎ পুত্রমস্তান পরব 
করিবেন, মদোহ লাই! রাজা মন্ত্রীর স্বগ্বৃত্তাণ্ড অবণে অধিকতর 

* আহ্নাদিত হইলেন এবং তাহার হস্তধারণপুর্বক অস্তংপুয়ে গ্রধেশ করিয়। 
উভগ্নেই আগমন আপন স্বগবৃততাত্ত বনি দারা রাজ্মহিষীর আনন্দোৎপাদম 
করিলশেন। 


২২: , কাদরী 
“কিছুদিন পরে বিবাঁসবতী গর্ভবতী হুইলেন। *শধরের গ্রতিবিষ্ব 
গতিত হইলে সরোবর যেরূপ উজ্জল হয়, পারিজাতকুন্গম বিকসিত হইগে 
নননবনের যেরাপ শোভ। হয়, বিলাসবততী গর্ভধারণ করিয়৷ মেইন্াপ 
অপূর্বপী প্রাপ্ত হইলেন। দিন দিন গর্ভের উপচয় হুইতে -লাগিল। 
সভিণভারাক্রাস্ত মেধমালার গ্ঠায় রিলাসবতী গর্ভভারে মহ্থরগতি হইলেন । 
মুখে বারদার জূত্তিক! ও জল উঠিতে লাগিল। শরীর অলস ও পাডুবর্ 
হইল। এই সকল লগ্গণ নিরীক্ষণ করিয়া পরিজনেরা অনায়াসেই বুঝিতে, 
পারিল রাণী গর্ভিণী হইয়াছেন। 
“একদা গ্রদোষ সময়ে শুকনাস ও প্লাজা রাজভবনে, উচ্চ রেপ্রামনে 

বসিয়া বিবিধ বিষয়ে আলাগ করিতেছেন, চতুর্দিকে সহজ প্রদীগে' 
গন্ধতৈল জলিতেছে, এমন সময়ে কুলবর্ধান! নায়ী প্রধান! পরিচারিক 
তথায় উপস্থিত হইয়া রাঁজার কর্ণে মহিষীর গর্ভমঞ্চারের সংবাদ খলিল, 
নরপতি "শুভ সংবাদ শুনিয়া আননোর পরাকাষ্ঠা গাপ্ত হইগেন। 

আহ্লাদ কলেবর রোমাঞ্চিত ও কপোলমুল বিকণিত হইয়া উঠিল।, 
তখন হর্যোৎযুল্প দোটনে -গুকনাদের প্রতি দৃষ্টিপাত, করাতে তিনি 
' রাজার ও কুলবর্দনার আফ্কৃতি দেখিয়াই অস্থমান করিলেন রাজার অভীষ্ট: 
সিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি সন্দেই নিবারণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন) 
অহারাজ! হ্বগদর্শন কি. সফল হইয়াছে ? : রাষ্জা কিঞিও হীগ্ত ঝরিয়া 
কহিলেন, “যদি কুলবর্দনার কথা মিথা। না হয়, তাহা হইলে গু সফল, 
'বটে। চল, আমরা দ্বয়ং গিয়া জানিয়! আঁম 1 এই কথা বলিয়া 
শুভ সংবাদের পাঁরিতোধিকন্বরূপ, বহুমূলা অবষ্কার গাত্র হইতে উন্মোচন 
করিয়া কুলবর্দীনাকে দিয়! বিদায় ফরিলেন। আপনারাও মহিষীর' 
বাসভবনে 0 যাইতে যাইতে রাজার দক্ষিণ, লোচন পিদিত। 
হইল... 
,প্তথায় গিয়া দেখিলেন মহিষী কোমল শথ্যায শয়ন বায তর 


কাদরী ৃ ২৩ 
গর্ভে সন্তানের উদয় হওয়াতে মেখাবৃত শশিমগুলশাবিনী বজজনীর- সায় 
শোভ। গাইতেছেন। শিরোভাগে, মঙ্গলকলন রহিয়াছে, চতুর্দিকে 
মণিগ্রদীপ জকাতেছে এবং গৃঁছে শ্বেত সর্ষগ বিকীর্ণ আছে। বাণী 
রাজাকে, দেখিয়া সন্রমে শষ্যা হইতে উঠিবাঁর চেষ্টা করিতেছিশেন, 
রাজ! বারণ করিয়! কহিলেন, প্রিয় ! আর কষ্ট পাইবার প্রয়োগ গাই। 
বিন। অদ্াখ)নেই ধথেষ্ট আদর গ্রকাণ হইয়াছে । এই বতিয়া শখার 
এক পার্খে, বদিলেন। শুকনাস স্বতন্ত্র এক আমনে উপবেশন করিখেন। 
রাজা মহিষীর আকার প্রকার দেখিয়াই গর্ভণক্ষণ জানিতে পারিশেন) 
তথাপি পরিছাস পুর্বক কহিলেন, 'প্রিয়ে | শুকনাম জিঙ্ঞান৷ করিতেছেন 
-কুলবর্ধন! যাহা কহিয়া আদিল তাহ।ই সত্য কি? মহিষী ওজ্জায় 
'নম্মুখা হইয়! কিঞিৎ হান্ত করিলেন। | 

: করম ক্রমে গর্ভের উপচয় হওয়াতে মহিষীর যে-কিছু গর্ভদোহদ 
হইতে লাগিল রাগ তৎক্ষণাৎ তাহ! সম্পাদন করিতে শাগিলেন।  গ্রসব- 
.লময় সমাগত হইলে মহিষী গুভপিনে শুভলগ্রে এক. গু্সস্তান গ্রাপৰ 
করিজেন।  নর্পতির পুত্র হইছে শুনিয়া নগরবাসী বোকের আহলে 
'প্রিমীম।, রহিল ন।।. রাজবাটা মহৌৎ্মবময়, নগর. আননাময় ও পথ 
কোঝাহলময় হইল ।' গৃহে গৃহে নৃত্য, গীত, বাগ্য আরম হইঙ।  নরপতি 
মানন্দচিত্তে দীন, দুঃখী, অনাথ গ্রতৃতিকে অর্থদান করিতে গাঁগিগেগ। 
যে যাহা আকাঙ্। করিল তাহাকে তাহাই দিলেন। কারারনধাকে ৮ ও 
ধনহীনকে উগর্ধাশালী করিলেন । ৃ 

পগণকের। গণনাদারা গুভপগ্ হি করিয়া দিলে নরপতি পুরমূখ 
নিরীক্ষণ কিনার গিগিত মন্ত্রীর সহিত গৃহে গমন বারিলেন | : দেখিফোন. 
-স্তিকাগৃহের দ্বারদেশে- ছুই পার্খে মণিলপূর্ণ ছুই মঙ্গলকলম, অপ্তের 
উপরিভাগে ধিচিত্র- কুঙ্গমে শ্রথিত মঞ্গলমালা। পুরদ্থীবর্গ কেহ বা. 
যচীবেবীর পুজা করিতেছে, কেহ ব। মাতৃকাগণের, বিচিত্মুস্তি চিতরপটে: 


২৪ কাদম্বরী 


পিখিতেছে।. াঙ্মণেবা মন্ত্রাঠপুর্ধক সতিকাগৃহের অভ্যন্তরে শাস্তিজল 
নিক্ষেপ করিতেছেল। পুরোহিতেরা নারায়ণের সহজ না গাঠ 
করিয়া! শুভ স্বস্ত্য়ন করিতেছেন। রাজা জল ও অনল স্পর্শপুর্বাক 
স্থতিকাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন প্রসবপরিক্ষম- 
পাওুমুত্তি মহিষীব অঙ্কে কিশলয়দূলের গ্তায় লোহিতাঙ্গ 'াজকুমাব 
শন করিয়া দ্ৃতিকাণৃহ উজ্জল করিয়া রহিগ্নাছেন। দেহগভ] 
দীপপ্রতা তিরোহিত হইয়াছে। শিণুর এরূপ অর্গসৌষ্ঠৰ ও দূপলাবণ্য, 
৫ হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন, সাঙ্গাৎ কুমার রাজকুমারদূগে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। শশিকলা উদিত হইলে, গ্রগনগণ্ডলের 
যেরূপ শোভ1 হয়, পুত্র ক্রোড়ে করিয়া রাধী সেইরূপ োভিত 
হইয়াছেন। ধা নিমেষশূন্ত লোচনে বারম্বার দেখিতে লাঁগিলেন। 
কিন্তু অস্তঃকরণ তৃপ্ত হইল না। যতবার দেখেন। অদৃ্টপুর্ব ও অভিনব 
বোধ হয়। অম্পৃহ ও গ্রীতিবিস্কারিত দেগ্রদাঞ্ পুনঃপুন অবলোকন 
ক্রিয়া! নব নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং আঁপন।কে 
চরিতার্থ ও পরম সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলেন। গুকনাস সতর্কতা- 
পূর্বক বিশ্ময়বিকসিত নয়নে রান্জকুমার়ের অ্দ প্রত্যন্গন বিলক্ষণরূগে 
পরীক্ষা করিয়! কহিলেন, “মহারাজ! দেখুন কুমারের অঙ্গে টক্রেবত্বী 
ভূগতিব লক্ষুণসকল লক্ষিত হইতেছে । করত শঙ্খচক্রে রেখা, 
চরণতলে গতাক৷ রেখা, এরশস্ত ললাট, দীর্ঘ লোচন, উন্নত নাসিকা, 
লোহিত অধর্পুউ, এই কল চিন্বদ্বারা ম্হাপুরুষলঙ্গণ প্রকাশ 
পাইতেছে।, 

গ্ন্তরী রাজকুমারের এইরূপ বর্ণন! করিতেছেন, এমন সময়ে, মঙ্গলক 
নামক এক পুরুষ তথায় প্রবেশ করিয়। রাঁজাকে নমস্কার করিল ও 
হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিল, “মহারাজ! মলোরমার গর্ভে শুকনাসের 
এক পুত্রসন্তান জন্বিয়াছে।” নরগতি এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া 


কাদশ্বরী ২৫ 


অমৃত্তবুষ্টিতে অভিষিক্ত হইলেন এবং আহ্লাদিত্ত চিত্তে কছগেন, 
আজ কি শুভপ্রিন, কি শুভ সংবাদ গশুমিলাম | ধিপর্দ বিপদের ও 
সম্পদ সম্পদের অন্ভপন্ধান করে এই জনগ্রবাঁদ কখন মিথ্যা নহে 
এই বিয়া শ্রীতিবিকসিত মুখে হাসিতে হাখিতে সমাগত পুরুষকে শুভ 
সংবাদের অন্নুরূগ গারিতোধিক দিয়! বিদায় করিলেন। পরে দর্তক, 
বাদক ও গায়কগণ সমভিব্যাহারে শুকনাসের মনরে গমন করিয়া 
মহামহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন । দশম দিবসে পধিত্র মুহূর্তে ত্রাগাণদিগধে 
কোঁটি কোটি গাভী ও স্বর্ণ দান করিয়া ও দীন দুঃখীকে অনেক 
ধন দিয়া নরগতি পুত্রের নামকরণ করিলেন। ন্বপ্থে দেখিয়াছিগেন 
পূর্ণচন্্র রাজ্জীর মুখমগ্ডলে গ্রবেশ করিতেছে, নেই নিধিত্ত গুতেপ্ নাম 
রাখিগেন চন্ত্রাপীড়। মন্ত্রীও ত্াঙ্গণোচিত সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদনপুর্বাক 
রাজার অভিমতে আপন পুত্রের নাম বৈশম্পায়ন রাখিপেন। ক্রেঘে 
চূড়াকরণ প্রভৃতি সমুদয় সংস্থার সম্পন্ন হইল। 

পকুমারের কেবঝ কীড়ায় কাঁলক্ষেপ না হয় এই ঘিমিভ্ত রাজ! নগরের 
প্রান্তে শিগ্রানদীর তীরে এক বিগ্ভামনির গস্তত করাইলেন| বিদ্তামনিয়ের 
এক গার্খে অশ্ধশালা ও নিয়ে ব্যায়ামখাল। প্রস্তত হইল। উতু্দিক 
উন্নত প্রাটীরদ্বারা গরিবৃত হইল। অশেষবিঘাগরদর্গী মহামহেপাধ]ায় 
অধ্যাপকগণ অতিষদ্বরে আনীত ও শিক্ষাঞ্রদানে নিয়োজিত হইপেন। 
নরপতি গুভদিনে স্বপুঞ্জ চক্জাপীড় ও মন্ত্ীগুত্র বৈশম্পায়নকে ভাহাদিগের 
নিকট লমর্পণ করিলেন, এবং প্রতিদিন মহ্যীর সহিত দ্বযং 
বি্ামদ্দিরে উপস্থিত হইয়া পুত্রের তবাবধান করিতে আাগিশেন। 
রাজকুমার এরূপ বুদ্ধিমান ও চতুর ছিলেন যে, অধ্যাপঝগণ তাহায় 
'নধ নব বুদ্ধিকৌধল দর্শনে টমতকৃত ও উৎন।হিত হইয়া সমধিক পরিশ্রম 
স্বীকারপুর্ধক পিক্ষা দিতে লাগিণেন। তিনিও আগম্য়ন] ও জ্রৌড়াসঞ্ি- 
ঝ্হিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিগ! অধ্যয়ন বরিজেল। তীধার 
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হদয়দর্পণে সমুদয় কলা সংক্রান্ত হইল। অল্পকালের মধ্েই শবাশাত। 
বিজ্ঞানশান্, রাজ্তনীতি, ব্যায়ামকৌশল, অস্ত্র ও স্গীত-বিগ্া, সর্ধাদেখ্ভাধা 
এবং কাবা, নাটক, ইতিহাস, চিজবিষ্ঠা, যন্থাচ্ছেছপুস্ত কবদানকর্ধ, 
বাস্তবিগ্বা, হস্তিতুরগজাঁন প্রভৃতি সমুদয় শিখিলেন। ব্যায়ামগ্রভাধে 
শরীর এরূপ বঞিষ্ঠ হইল যে, করভ সকল শিংহদায়া আক্রান্ত হইলে 
যেরূপ লড়িতে চড়িতে পারে লা, সেইন্নাপ তিনি ধবিলেও ত/হাঁরা এক গ| 
চগিতে পাঙিত না। ফলতঃ এরূপ পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী হইলেন যে, 
দশজন খলবান্‌ পুরুষ থে মুদরগর ভুধিতে পারে না, তিনি অবলীলাক্রেমে 
সেই খুদগর ধারণপুর্বক ব্যায়াম করিতেন। 

প্ব্যায়াম বাতিবেকে আর সকল বিদ্যায় বৈশন্পায়ন চন্্রাপীড়ের 
খনুরূগ হইবেন। শৈধবাঁবধি একজ বাঁস, একজ বিদ্যাভ্যা সপ্রধুক্ধ 
পরস্পর অক্ুত্রিম প্রণয় ও অকপট গিত্রতা জন্সিল। বৈশন্পারন' 
ব্যতিবেকে রাজকুমাঁৰ একমুহ্র্ডও একাকী থাকিতে গারিতেন না। 
বৈশম্পায়ন সর্বদা রাঁজকুমারের নিকটবর্তী থাঁকিতেন। এইবগে' 
বি্বালয়ে বিগ্তাভাস করিতে করিতে ৈশবকাঁল অতীত ও যৌবনকাল 
সমাগত হইল। চক্দ্রোদয় হইলে প্রদৌষের যেরূপ রমণীয়তা হয়, 
গগন্মণ্ডলে ইন্দ্রধন্থ উদ্দিত হইলে বর্ষাকালের যেনপ শোভা হয়, 
কুুমোদগমে কল্পপাদগের ঘেরগ শ্রী হঃ) হৃর্য্োগয়ে কমলবগের যেক্সাপ 
সৌন্দর্য হয়, যৌবনারস্ভে বাজকুমীর সেইরূপ পবম বমধীয়ত। প্রাপ্ত 
হইলেন। বগল বিশাল, উরযুগল মাংসল, মধ্যডাগ ক্ষীণ, ভূয় 
দীর্ঘ, স্বদেশ স্থূল এবং স্বর গম্ভীর হই 

প্উত্তমরূপে থিষ্ঠাশিক্ষা হইলে আঁচার্যের! বিষ্ঠালয় হইতে গৃহে 
যাইবার অনুমতি দিলেন। তদনুমারে রাজা, চন্্রাগীড়কে বাঁটাতে 
আনাইবার নিমিত্ব, গশুভদ্দিনে অনেক তুর, মীতঙ্গ, প্রীতিসৈস্ত। 
মভিব্যাহীরে দিয়া সেলাধ্যক্ষ বলাহককে বিগ্ভামনিরে গাঠাইয়॥ 
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দিলেন। সমাগত অন্তান্ত রা্গণও চন্তাগীড়ের দর্শনলালসায় নিগ্তাগয়ে 
গমন করিলেন। বলাহক বিগ্বামন্বিরে গ্রবেণ করিয়। রাঁজকুগারবে 
প্রণাম করিণ এবং ক্বৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিণ। “কুমার | মহারাজ 
কহিলেন, আমাদিগের মনোরথ পুর্ণ হইয়াছে । তুমি সমস্ত শান। 
সকল কলা ও সমুদয় আদুধবিগ্তা অভ্যাম খারিয়াছ। এক্ষণে 
আচার্যেরা বাটী আগতে অন্থুমতি দিয়াছেন। গাজার! ও পরিজনের। 
দেখিতে অতিশয় উৎন্্ষ হষ্টয়াছে। অতএব আমার অভিলায, তুমি 
অবিলঘ্বে বাটা আয়া দর্শনোৎম্থক পরিজনগিগকে দর্শন দিয়া পরিতৃপ্ত 
কর এবং শ্রাঙ্ষণদিগের অমাদর, মানিলোকের মান রঙ্গ, সম্ত/নের ঠ্যা 
প্রজাদিগের প্রতিগাণন ও বনধুবর্গের আনন্দোৎপাদনপুর্বাক পরম সুখে 
রাজ্য সাভাগ কর।--আপনার আরোহণের নিগিতত মহাপাথ ত্রিভ্বনের' 
এক অমূল্য রত্বন্বরূপ, বাঁঘু ও গরুড়ের গ্তায় অমিতবেগগামা, ইন্তায়ূধ 
নাম! অপুর্ব খোটক প্রেরণ করিয়াছেল। উ ঘোটক সাগরের 
প্রধাইমূধা হইতে উথ্িত হয়। মহারড় ও আশ্চর্য্য পদার্থ বলি 
গায়ন্ড দেশের অধিপতি উহা মহারাআাকে উপহার দেন। অনেক 
অশ্থলক্মণবিৎ পণ্ডিতের কহিয়াছেন উচৈঃশ্রবার যে সফল জাগা 
শুনিতে পাওয়া যায়, উহারও সেই-মকগ আুলজগ আছে। ফলতঃ 
ইন্তরায়ুধ সামন্ত ঘোটক নয়। আমর! এ্রন্প ঘোটক কখপ দেখি 
নাই! খারদেশে বদ্ধ আছে অন্থগৃত হইলে আনয়ন কর! যা। 
দর্শনাভিলা্ধা হাঁজারাও সাঙ্গাৎ করিতে আসিয়। বাহিরে আগমার 
প্রত! ঝরিতেছেন। ॥ 
প্বলাহক এই থা কহিলে উনি, গম্ভীবগায়ে আদেশ করিঝোন, 
ইন্তাসুধ্কে এই স্থানে লইয়া আইস। আজ্ঞামারর, অতি বৃহৎ, স্ৃলকাঃ, 
মহাতেজস্বী, প্রচণ্ডবেগণালী, বলধান্‌, গাটলবর্ণ ইল্াধুধ আনাত হইল । এ 
ঘেটিক এরপ বলিষ্ঠ ও তেলন্বী যে, হই বীরপুরধ উভয় পার্সে মুখের 
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ঘা ধরিয়াঁও উ্নমনেব সময় সুখ নিয় কবিয়া কাখিতে পারে না। এবপ 
উচ্চ যে উ্নত পুরুযেরাও কর প্রসারিত কবিয় পৃষ্ঠদেশ স্ার্শ কষিডে 
গাবে না। চন্দ্রাপীড় হুলক্ষণ-সম্প্ অদ্ভুত অন্ধ অবলোকন করিয়া 
অতিশয় বিশ্বয়াপন্ন হইলেন মলে গনে চিত্তা করিতেন, অস্ুর ও 
দেবগণ, সাগর মন্থন কধিয কির লাভ করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্জ 
ই্থার পৃষ্ঠে আবোহএ করেন নাই, তাহার তরৈলোক্যাধিপত্যই বিফল। 
জল্নিধি তীহাঁকে সামান্ত উচ্চৈঃশ্রধা ঘোটক প্রদান করিয়। প্রতারণ] 
করিয়াছেন। দেবাদিদেব শাহায়ণ যদি ইহাকে একবার দেত্রগে।চর 
ফরেন, বোঁধ হয় পক্ষিরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আবোহণ জন্ত তাহাঁৰ আর 
অহঙ্কার থাকে না। গিতার কি আধিপত্য | অরিভূবনছ্ল্ভি এতাদৃশ ব 
মকলও তিনি সংগ্রহ কবিয়াছে। ইঞার আকার ও লপ্দথ দেখিয়। বোধ 
হইতেছে যে, এ গ্র্কত ঘেটক নহে। বোন মহাখা শাপগ্রন্ত হইয়। 
অশবরূপে অবতীর্ণ হইয়। থাঁকিবেন | 

“এইরূপ চিন্ত। করিতে করিতে আসন হইতে গাত্রেখান করিলেন। 
ঘগ্থের নিকট উপস্থিত হইয়! মনে মনে নমস্কার ও আরোহ৭ জগ্ 
আগরাধের ক্ষ! প্রার্থনা পূর্বক পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ও বি্ভাঙয় হইতে 
বহিগতি হইলেন । বহিঃস্থিত অশ্বারূঢ় নৃপতিগণ চন্্রাপীড়কে দেখিবাপাতর 
আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন এবং সাক্ষাৎকারলালপাঁয় জমে ক্রুমে 
নকলেই সন্ধে আসিতে লাগিলেন। বলাহক একে একে সকলের নাম 
ও বংশের নির্দেনপুর্বক পরিচয় দিয়া দিল। বাঁজকুমার মিষ্ট সস্ভাষণথারা 
ধথোচিত মমদার করিলেন। তীহাদিগের সহিত নানাপ্রকার সদালাপ 
করিতে করিতে সুখে নগরাভিমুখে গন করিতে লাগিলেন বন্দিগণ 
উচঃস্বরে সুললিত মধুর প্রবদ্ধে স্ততিগাঠ করিতে লাগিল। ভূত্যেরা 
ভামর ব্যজগ ও মন্তকে ময়ূর পুচ্ছনির্শিত ছত্রধারণ করিল। বৈশন্পায়ল ও 
অন্ত এক তুরপমে গারোহণ করিয়। রাঁজকুমারের পশ্চাৎ পণ্চাৎ চলিলেন। 
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“্চন্জাগীড় ক্রমে ক্রমে নগরের মধ্যবর্তী পথে সমাগত, হইলেন? 
নগরবানীরা পমন্ত বাধ্য পরিত্যাগপূর্ধক রাজকুমারের সুকুমার আকার 
অবলোকন করিতে পাগিল। নগরস্থ সমস্ত বাটার দ্বার উদণাটিত হওয়াতে 
বোধ হইল যেন নগরী চন্দ্রাগীড়কে দেখিবার নিমিত্ত একেবারে সহজ 
পহ নেব উদ্বীলন করিল চন্দ্াপীড় নগরে আসিতেছেন শুনিয়া রমনীগণ 
আতিশয় উৎসুক! হুইল এবং আপন আঁগন আরব্ধ বর্ম সমাপন লা 
করিয়াই কেছ বাঁ অগক্তক পরিতে পরিতে, কেহ বা কেণ বাঁধিতে বাঁধিতে 
বাম হস্তে দর্পণ ধরিয়াই বাটা হইতে বহিত হইয়া, কেহ বা প্রাসাদোৌপরি 

' আলোহণ করিয়া এবদৃষট্টিতে পথপানে চাহিয়া রহিল। একেখারে 
পোপানপরম্পরায় শত শত কামিনীঞ্জনের সচঞ্চল গাদনিক্ষেপে 
প্রাসাদমধ্যে একএকার অভূতপুর্ধ ও অঞ্রতপুর্ব ভূযণণন্দ সমূৎ্গন্ন 
হইল। গবাক্গজানের নিকটে কামিনীগণের সুখ্গরম্পরা, বিকমিত 
কমলের ম্যায়, শৌভ। পাইতে লাগিল। স্ত্রীগণের চরণ হইতে আর 
অলক্তক পতিত হওয়াতে গ্ষিতিতণ পল্লবময় বোধ হইল। তাহাদিগের 
অঙ্গশোভায় নগর লাবণ্যময, অবক্কারএ্রভায় দিগলয় ইজ্জা মুধময,, 
মুখমণ্ডলে ও লোচনপরল্গরায় গগনমণ্ল চন্ত্রময় ও পথ লীগোথ্গলময় 
বোঁধ হইতে লাগিল । রাজকুমারের মোহিনী মুর্তি দেখিয়া [বঝামিদীগণ 
চমত্কত ও মোহিত হইয়া গরষ্পর পরিভামপুর্বাক কহিতে লাগিল 
'সথি। এই পৃথিবীতে সেই ধন্তা ও সৌভাগ্াব্ভী, এই খুব 
বাহার কর গ্রহণ করবেন। আহা! এন্সপ পরম দ্ুদ্দর পুক্ায গ 
কখন দেখি লাই। বিধি বুঝি প্ুরুখণিধি কগয! হ্হার সরি 
করিয়। থাকিবেন। যাহা হউক, আঙ আমরা অর্গবিশিষ্ট অনগফে 
প্রত্যক্ষ করিলাম ১ ফলতঃ নির্দমাল জলে ও স্বচ্ছ ক্ষটিকে যেন্প গ্রতিধিঘ 
পতিত হয়, মেইন্ধুপ কামিনীগণের হদয়পর্পণে চন্ত্রাপীড়ের গেহিনী 
মুর্তি প্রতিবিথিত হইল। র্লাজজকুমার ক্ষণকাল পরে তাহাদিগের দৃষ্টির 
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অগোচর হইলেন, হ্বদয়ের অগোচর কেন কালেই হইতে পারিশেন 
না। রাজকুমার রাজবাটীর সদীপবন্তী হইলে পৌরাগনারা পুষ্পবৃষ্টির 
তায় তাহার মন্তকে মঙ্গললাজাঞ্জণি বর্ষণ করিল। 

খব্রমে দ্বারদেশে উপস্থিত হৃহয়। পোটক হইতে অবতীর্ণ হইলেন। 
বাহক ভগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। রাজকুমার বৈশম্পায়নের 
হস্তধারণপুর্ববক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। দেখিষেন, শত খত 
ব্লবান্‌ ঘারপাল অন্ত্রশপ্্রে সুসজ্জিত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছছে। 
তাহাদের পরিচ্ছদ ও উফীধ শ্বেতবর্ণ, মন্তকে শুত্রকুম্থমমালিক|, ইহাতে 
তাহাদিগকে শ্বেতদ্বীপবাসী বঞি্। মনে হইতেছে। দ্বারদেশ অতিক্রম 
করিয়! দেখিলেন, কৌন স্থানে ধন, বাণ, তরধারি প্রভৃতি নানাবিধ 
ন্শন্তরে পরিপূর্ণ অগ্রণালা) কোন স্থানে সিংহ, গঙ্ডার, বনী, করভ, 
ব্যাত্র, ভন্গুক গ্রভৃতি ভয়ঙ্কর পণুসমাবীর্ণ গণশাল।) কোন স্থানে 
নানাদেশীয সুলক্ষণসন্পন্ নানাগ্রকার অঙ্বে বেত মন্দুরা) কোন স্থানে 
কুররী, কোকিল, রাজহংস, চাতক, শিখণ্ডী, শুক, শারিক। প্রভৃতি 
গক্গিগণের মধুর কোলাহলে পরিপূর্ণ পক্ষিণালা / কোন স্থানে বেধু , বীণা, 
মুরজ, মৃদন্গ, প্রভৃতি নীনাবিধ বাগ্ঠমন্ত্রে বিভূষিত সঙ্গীতশাল! ) কোন 
স্থানে বিচিত্র চিত্রশোডিত চিত্রশাপিকা পৌঁভা পাইতেছে। ক্কত্রিম 
জীড়/-পর্বত, যনোহব সরোবর, সুরম্য জলযন্তর, রমণীয় উপবন স্থানে স্থানে 
রহ্য়াছে। অশেষদেশভাষাজ, নীতিপরায়ণ ধার্থিক পুরুষের ধর্মাধিকরপ- 
মনরে উপবেশনপুর্বক ধর্ণাশাস্ত্রের মর্ধানুসারে বিচার করিতেছেন, 
শমাগত পুরুষেরা বিবিধ রদ্াসনভূষিত সভামওপে বদিয়! আছ্ছেন। কোন 
স্থানে নর্তকীরা নৃত্য, গায়কেরা সঙ্গীত ও বন্দিগণ ত্বতিপাঠ কষ্িতেছে। 
জলচর পক্গীনক্ল জলে কেলি করিয়া বেড়াইতেছে। দাঁলবধাঁলিকাঁগণ 
মঘুর। মুনীর সহিত ভ্রীড়া করিতেছে । হরিণ ও হরিণীগণ মানষ-সগাগমে 
স্ত হইয়! ভয়চকিত-ঝোচনে বাড়ীর চতুষ্দিকে দৌভিতেছে। 


কাদরী ৩১ 


“অনন্তর যষ্ঠ গ্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া সম একোষ্ঠের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়। মহার|জের আবাসগৃহের নিকটবর্তী হইখেন। অস্তঃপুম” 
পুরহ্থশিরা রাজকুমারকে দেখিবামাত্র আনদিত মনে মগল।চরণ করিতে 
লাগিব। মহারাজ পারস্ৃত"্শয্যা-মগ্ডিত পর্যাঙ্কে নিয॥ আছেন) 
শরীররক্মাধিকৃত অন্ত্রধায়ী দ্বারপালেরা মতর্কতাপুর্াক প্রাহ্রীর কায 
করিতেছে ১ এমন সময়ে চন্দ্রাগীড় পিতার নিকটে উপস্থিত হুইঝেন। 
মহারাজ! অবলোকন করুন--ছারপাণ এই বথা কহিলে, রাখা 
দৃষ্টিপাতপুর্ববক বৈশম্পায়ন-সমভিব্যাহারী চন্ত্রাপীড়কে মমাগত দেখিয়া 
সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। করপ্রসাঁরণপুর্বক প্রণত পুত্রকে 
গাঢ় আপিন করিলেন। তাহার ন্নেহবিকসিত লোচন হইতে আনার 
নির্গত হইতে লাগিল। বৈশম্পা্ননকেও সমাদরে আ[লঙ্গল খারিয়া 
আদনে উপবেশন খরিতে কহিলেন। ্গণকাল তথায় বপিয়! রাজকুমার 
জননীগ নিট গমন করিলেন। পুত্রব্পল| বিখানবতী ন্নি্ধ ও 
গ্রীতিগুল্ল নয়নে পুত্রকে পুনঃপুন নিরীঙ্গণ করিয়। তাহার মস্তক 
আত্মা ও হস্তঘারা গাতরম্পর্শপুধ্ক আপন উতমগদেশে বমাইধেন ও 
স্নেহমধ্ষলিত মধুর বটনে বলিগেন। “ব্গ| তোমাকে নান। বিদ্যা 
ধিভূষিত দেখিয়া নয়ন ও মন পারতৃপ্ত হই । এক্ষণে বধুষহচাদী দেখিলে 
গকল মনোরথ পুর্ণ হয়।॥ এই কথা কহিয়া লঙ্জাবণত পুরে 
কপোলদেশ টুন করিতে লাগিলেন। 

খ্রাজকুমার এইরুপে পমস্ত অস্তঃপুরবামিনীদিগকে দর্শন দিয় 
আহ্লাদিত করিলেন। পরিশেষে শুকনামের ভবনে “উপস্থিত হইফোম। 
অমাতোর ভব্নও এরপ সমৃদ্ধিসম্পয় যে, ভাঁহা রাগবাটা হইতে বিভা 
রোধ হয় না। শুকনাম সভামগুপে বসিয়া! আছেন। সমাগত সামস্ত ও 
ভূপাতগণ চতুর্দিকে বেষ্টন ধরিয়া রহিয়াছেশ। এমন মগয়ে চক্জাপীড় ও 
বৈধষ্পায়ন তথায় প্রবেশ কছিলেদ। লকলে সবজ্রমে গাল্োথানপূর্বাফ 
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সমাগরে সম্ভাষণ করিল। গুকনাদ প্রণত পুত্র ও রাষকুমাবকে 
যুগপৎ আলির্শন করিয়! পবম পরিতুষ্ট হইলেন। রাজকুমার শুকনামের 
সভায় ক্ষণক!ল অবস্থিতি করিয়া মনোরমাঁৰ নিকট গমন ও ভক্তিপুর্র্বক 
তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তথ! হইতে বাঁটী আসিয়! স্থান, ভোজন 
গ্রভৃতি সমুদয় কর্ম সম্পন্ন কবিয় মহারাজের আজ্ঞানুসারে শ্রীমগ্ডপ 
শাঁমক গাসাদে গিয়া বিশ্রীম করিতে লাগিলেন । শ্রীদগ্ডগের নিকটে 
ইন্্রাঘুধের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল) 

প্করমে দরিবাবমানে মনে হইল যেন দিবসন্তী পদারাগনুগুর গরিগ়া 
নামিয়। আদিধেন এবং নবপল্লণগোহিত করতলদ্বারা পৃথিবীর সমস্ত 
কমপরাগ যেন মুছিয়। দ্রিলেন। ুর্্য পশ্চিমর্দথধুর কর্ণোৎপলের মত 
ভাব ধারণ করিল। সধ্ধ্যারাগে রক্তবর্ণ হই্সা চক্েবাকমিথুন ভিন্ন 
ভিন্ন দিকে উৎপতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, বিরহবেদন! স্মৃতিপথারূ 
হওয়াতে তাহাদিগের হাদয বিদীর্ণ হইয়াছে ও গা্র হইতে রত্রধাবা 
পড়িতেছে। সম্মানিত ব্যক্তিরা বিপদৃকালেও নীচ পদবীতে গদাপণ' 
করেন না, ইহাই জানাইবার মিগিত্ত রবি অন্তগমনক(লেও পশ্চিমাচলের 
উন্নত শিখর আশ্রয় করিলেন। দিনকর তান্তগত হইলেন; কিন্ত রজনী" 
সমাগত। হয় নাই। এই সময়ে তাপের বিগম ও অর্থকাবের অনুর 
প্রযুক্ত লৌকেধ অন্তঃকরণ আনলো প্রফুল্ল হইল। কুর্যারূপ সিংহ 
আন্তাচলের গুহাশায়ী হইলে অর্ধকাররাপ হস্তিযুখ নির্ভয়ে জগৎ 
আক্রমণ করিল। নগিনী দিনমণির বিরহে অলিকপ অশ্রুজল গরিত্ত্যাগ- 
পুর্ধক কমলনেত্র নিমীলন করিল। বিহ্মমকুল কোলাহল করিয়। 
উঠিল। অনন্তর প্রজলিত গ্রদীগশিখ। ও উজ্জল মণিব আলোকে 
ঝলাঘবাটীর তিণির নিরন্ত হইয়া গেল। চন্ত্রাপীড় পিতামাতার নিকটে 
নাঁন। কথাপ্রস্ধে ক্ষণকাঁল যাঁপন কিয়! আহীরাদি করিলেন । পরে আপন, 
গ্রানাদে আগমনপূর্ববক কোমল-শযা-ম্ডিত পর্যান্কে সুখে নিদ্রা! গেলেন। 


কাদম্বরী তত 


“পরদিন গ্রাতঃকালে কুমার আপন গ্রাপাদে বদিয়া আছেন, 
এমন সময়ে দেখিতে গাইলেন কৈলাঁপনামিক বণুঃকী পর্াগধারভূষিত। 
এক সুন্রবী কুমারীকে সঙ্গে করিয়া তথায় আসিতেছে । দেই কুমারী 
অটিযোদগতযৌবনা তরুণী, লাঙ্গালোহিত বস্ত্র অবগঠনব্তী, মগ্ঘলিত 
দনঃশিলাচূর্ণের, গ্তায় তাহাব বর্ণলাপ্য হুঙা অবগুঠল ভেদ করিম! 
ফুটিয়। বাহির হষ্টমাছে ) মে শবীিনী জ্যোতম(ব মত, তাহার 'অঙ্ হইতে 
যেন লাঁবণারদ ক্ষারিত হইতেছে? তাহার বর্ণে বিলঘিত মধুজবর্ণ মরকত” 
মণিকুঙলেব আভা তাহার আলোহিত গণ্ডে গতিত হুইয়ছে। ক্রেমে 
তাহারা নিকটে উপস্থিত হইয়। গ্রথাম করিল এবং ঝঞুকী বিনীত 
বচনে কহিল, “কমা! দেবী আদেশ করিলেন এই কন্তাকে আগনার 
তা্লকরঘ্ববাহিনী করুন। ইনি কুলুতদেশীয় রাজার ছুহিতা, নাম 
পত্রলেখা ৷ মহারাজ কুদুতবাঁদধানী জয় করিয়া, এই থণ্াঝে বন্দী 
করিয়া আনেন ও অন্তঃপুরপরিচারিকায় মধ্যে নিধেশিত করেন। 
রাণী ইহার পরিচয় গাইয়। ইহাকে আগন বগ্ঠার স্তায় খালনপাখন ও 
রক্ষণাধেক্ষণ কবিয়াছেন এবং অতিথয় ভাগবাসিয়। থাকেন, ইহাকে 
সামাগ্ত পরিচারিকাধ গ্তায় জ্ঞান করিবেন না। ইহাকে বণ্ঠায গ্তায় 
স্নেহ করিবেন, পথী ও শিখার গায় বিশ্বাস করিবেন। রাঅকণ্তার 
সমুচিত সমাদর করিবেন । ইনি অতিশয় সুগীগা ও গরলম্মভাথ! 
এবং এন্সপ খুবতী যে আপনাকে ইহার গুগে অবশ) বশীভূত 
হইতে হইবে। আপাততঃ ইহার কুঙ্পশীলের বিষয় আপনি ধিছুই 
জানেন না বণিয়া কিঞিৎ পরিচয় দিলাম । খঞুকীর যুখে জননীর 
আজ্ঞ। শুনিয়। কুমার নিমেধশৃগ্ লোচনে গ্রলেখাকে দেখিকেন। 
এবং “জননীর আদেশ গ্রহণ করিলাম বণিয়া কণুবীকে 
বিদায় দিলেন। তদবধি পত্ধলেখা তাঘ,লবরক্বাহিনী হইয়। ছায়ার 
সায় রাজকুমারের অনুবর্তিদী হইলেন।, রাজবুম[গও তাহার গে 

তু 
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শ্রীত ও প্রসন্ন হইয়া .দিন দিন নব নব অন্থরাগ প্রকাশ করিতে 
লাঁগিলেন। 

“কিছুদিনের পর, রাজা চন্ত্রাগীড়কে যৌবরাঁজ্যে অভিষেক করিতে 
অভিলাব করিলেন। রাজকুমার যুবরাজ হইবেন এই ঘোষণ| সর্ব 
প্রচারিত হইন। রাজব!টা মহোত্সবম্য় ও নগর আনন্দকোঁণাছলে 
পরিপূর্ণ হইল। অভিষেকের সামগ্রীসন্তার সংগ্রহের নিগিত্ত লোক 
সকণ দিগ্দিগণ্ডে গমন করিল | . 

“একদা কার্যক্রমে চন্ত্রাগীড় অমাত্যের বাঁটীতে গ্সিয়াছেন ; তথা 
শুকনা তীহাঁকে সম্বোধন করিয। মধুরবচলে কহিলেন, “কুমার | তুমি 
সমস্ত শান্জ অধায়ন ও সমুদ্রায় বি্থা অভ্যাপ করিয়াছ, সকল কল। 
শিখিয়াছ, ভূমগুলে অক্মগ্রহণ করিয়া যাহা জ্ঞাতব্য সমুদয় জাগিয়াছ। 
তোমাব অজ্ঞাত ও উপদেষ্টব্য কিছুই নাই। তুমি যুবা, মহারাজ 
তোমাকে যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত ও ধনসম্পতির অধিকারী করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছেন। আুতরাং যৌবন, ধনদম্পত্তি, গ্রভুত্ব, তিনেরই 
অধিকারী হ্ইলে। কিন্তু যৌবন অতি বিষম কাল। যৌবনগূপ 
বনৈ প্রবেশ করিলে বন্ভজ্তর স্তায় ব্যবহার হয়। যুবাপুরুষের৷ কাম, 
ক্রোধ, লোভ গ্রভৃতি গণুধর্ঘ্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান 
কষে | যৌবনগ্রভাবে মনে এক প্রকাঁর তগ উপস্থিত হয়, - উহ 
কিছুতেই |নিরস্ত হয় না। যৌবনের আঁবস্তে অতি নির্মল বুদ্ধি 
বর্যাকালীন নদীর ভ্তায় কলুষিত হয়্। বিষ্যতৃষ্তা ইন্দরিয্রগণকে 
আক্রমণ করে। তখন অতি গর্িত অশৎকর্মাকেও ছুফর্ বলিয়া বোধ 
হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থ মম্পাদন করিতেও 
লজ্জা বোধ হয় না| স্থুরাঁপাঁণ না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও, 
ধনমদে মন্ততা ও অদ্বতা জন্বো। ,ধনমদে উন্মত্ব হইলে হিত|হিত বা 
বদমদ্বিবেচন! থাকে না। আহঙ্কার ধনের অন্থ্গামী। অহম্কৃত পুরুষেরা 
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মানুষকে মানুষ জান কবে না। আপনাকেই অর্ধাপেঞ্গ! গুণবান্‌, 
বিধান ও প্রধান বলিয়া ভাবে, অন্তের নিকটে ও সেইন্ধপ ভাব গ্রকাণ 
করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপন মত্তে বিপরীত 
কথা শুনিজে তৎক্ষণাৎ, খড়গহস্ত হইয়। উঠে। গ্রতুত্বরূপ হুলাহলের 
খষধ নাই। গ্রভু্জনের অধীন লোকদিগকে দাসের গা জান 
করে। আপন স্থখে সন্ত্ট থাকিয়া পরের দুঃখ, সন্তাপ কিছুই দেখিতে 
পায় না। অগামান্য ধীশক্তিমন্পন্ন ব্যক্তিরাই গ্রভুত্বগ্রভাবের তর 
হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তীক্ষবুদ্ধিূপ দু নৌকা! না থাকিলে 
উহার এবল প্রঝাহে মধ হইতে হয়! একবার মগ হইলে আর 
উঠিবার সামর্থ থাকে না। 

পসন্বংণে জঙ্সিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয় এ কথা অগ্রাহা। উর্ধবা- 
ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জনে না? চনদনকাষ্ঠের ঘর্ষণে থে অগ্নি নির্ঘত 
হয় উহার কি দ|হিকাশক্তি থাকে না? ভবাঁদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই 
উপদেশের যথার্থ পাত্র। মুর্কে উপদে দিলে কোন ফল হয় না। 
দিবাকরের কিরণ স্কটিকমণিতে যেনণ মৃত্পিণ্ডে কি সেইরগ প্রতিফলিত 
হইতে পারে? সহ্ণদেশ অধুল্য ও অপযুদ্রসমভূত রন্ব। উহা! শরীবে 
জরা প্রকাশ না কবিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। বশবর্্শালীকে 
উপদেশ দেয় এমন লৌক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার মিকটে 
শব্ধ করিলে প্রতিশব্দ হয়, মেইরপ খোকের মুখে প্রভু বাকোধ 
প্রতিধ্বনি হইতে থাকে) প্রভুর নিতাস্ত অগঙ্লত ও অগ্ায় 
কথাও পারিষদিগের নিকট সুমন্গত ও গ্টাগামুগত হয়, এবং ঘেই 
কথার পুনঃগুন উল্লেখ করিয়া তাহাবা প্রভুব কতই এশংম! করিতে 
থাকে । তীছহার কথাঁর বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সহিদ হয় না। 
য্ষি কোন সাহমিক পুরুয ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাহার কথ অগ্ঠায় 
ও অযুক্ধ বলিয়া বুঝাইয়। দেয় তথাপি তাহা গ্রাহ হয় ন|। প্র 


৩৩ কাঁদগরী 


সে সময় বধির হন ভখনা কোধান্ধ হইয়া আঁত্মতের বিগরীতবাদীর 
অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। ঘিথা অভিমান, অকিঞিৎকৰ 
অহঙ্কার ও বৃথ| উ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন হয়। 

প্গ্রথমতঃ ল্গীর গ্রন্কতি বিবেচনা করিয়। দেখ। ইনি অতি দুঃখে 
লন্ধ ও অতি ঘড়ে রক্ষিত হইলেও কখন এক স্থানে স্থির হইয়া! থাকেন 
না। রূপ, গুণ, বৈদগ্্য, কুল, শীল কিছুই বিবেচনা করেন না| দ্ূগবান্‌, 
গণবান্‌, বিদ্বান, সদ্বংশজাত, সুশীল ঝ]ক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া অনা 
পুরুষাধমের আশ্রয় লন! কষ্টলভ্য লক্গী যাহাকে আশ্রয় করে, সে' 
্ার্থনিষ্পাদনপর ও লুক্ধগ্রকৃতি হইয়া দ্ৃতক্রীড়াকে বিনোদ, পণুধর্মাকে 
রদিকতা, যথেচ্ছাচারকে গ্রতুত্ব ও যৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে), 
ধে যে স্থানে এই চপলা দীপ্তিপ্রাপ্ত। হন, সেখানেই মকলকে দীপশিখার 
যায় কজ্জলমলিন করিয় দিয়া আসেন। তুমি ছুরব্গাহ নীতিএয়োগ ও 
দুর্ববোধ রাঙ্জাতন্ত্রের ভারগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছ ; সাবধান, ঘেন সাধুদিগের 
উপহাদাম্পদ ও ঢাটুকাবের এরতারণাম্প্দ হইও ন|। চাটুকাঁবের প্রিয়বচনে 
তোমার যেন ত্রীস্তি না জন্মে | ধথার্থবাদীকে নিন্দক ব্লিয়! যেন অবজ্ঞা! 
করিও না। রাজারা আগন চক্ষে কিছুই দেখিতে পান না এবং এরূপ 
হতভাগ্য লোকদ্ধারা পরিবৃত্ত থাকেল, যাহাদ্রিগের প্রতারণা করাই অম্পূর্ণ 
ইচ্ছা। বাহ্‌ ভ্ভিরদর্শনপূর্বক আপনাদিগের দুষ্ট অভিওায় গোপন 
করিয়। রাখে, সময় গাইলেই চাটুবচনে গ্রভুকে প্রতারিত কিয়া লোকের 
সর্ধনাপ করে। তুমি স্বতাঁবতঃ ধীর, তথাঁগি তোগাকে বারম্বার উপদেশ 
দিতেছি, ফাঁবধান, যেন ধন ও যৌননগদে উদাত্ত হইয়া কর্তা ক্র 
তনুষ্ঠানে পরাজুখ ও অসদ্াচরণে প্রবৃত্ধ হইও লা। এন্খণে গহারাজের 
ইচ্ছাক্রমে অভিনব যৌবরাঁজ্যে অভিষিজ্ হইয়া কুলক্রেমাগত ভূভার বহন 
কর, অনাতিমগ্লের মস্তক অবনত কর, এবং সমুদয় দে জয় করিয়া 
অথও ভুমগ্ডলে আপন আধিপত্য স্থাপনপুর্ধক এজাদিগের গ্রতিগাণন 
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কর।+ এইরাপ উপদেশ দিয়! অমাত্য ক্গাস্ত হইলেন। চন্্রাগীড় শুফলধের 
গন্ভীর অর্থযুক্ত উপদেশ বাক্য অবথ করিয়া মনে মনে উহ্থারই আন্দোগন 
করিতে করিতে বাটা গমন করিলেন। 

প্বিয়দ্িবল পরে অভিযেধমামগ্রী সগান্বত হইলে অগাত্য ও 
পুরোহিতের নহিত রা] শুভগিনে ও গুওলগ্নে তীর্থ, গদী ও সাগর হইতে 
আ[লীত মন্ত্রপৃত বারিদার। রাঙুকুমারের অভিযেক কগ্নিলেন | লতা থেরাগ 
এক বৃক্ষ হইতে শাখার! বুষ্ধান্তর আশ্রয় করে, মেইরাপ রাঁগসংক্ণপ্ত 
রালশ্দী অংখক্রমে যুধগাজকে আবলঘ্বন করিলেন) গবিত্র তীর্থঅলে 
স্নান করিয়! রাজকুমার উজ্জন শ্রী গ্রাপ্ত হইলেন। অভিষেকাদন্তয় ধবল 
বসন, উজ্জল ভূষণ ও মণোহর মাল্যধারণপুর্বক অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্য লেগন 
করিলেন। অনস্তর সভামণ্গে গ্রবেণ্পুর্বক, শখধর যেরপ ুমেরখুজে 
আরোহথ করিলে খোভ। হয়, যুবরাজ সেইনধপ রড়সিংহাঁদনে উপবেখন 
করিয়া সভার পরম পোঁভা সম্পাদন করিলেন। নব নব উপায়ঘার! 
'প্রজাদিগের হগসমূদ্ধি বৃদ্ধি ও রাজের জুনিয়ম সংস্থাপন করিয়। পরম 
স্থখে যৌবরাজা মভে।গ করিতে লাগিলেন । ঝাজাও পুররকে রাঁঞাভার 
সমপর্ণ করিয়া মিশ্চিন্ত হইলেন। 

“কিছু দিনের পর যুবরাজ দিথিজয়ের নিমিত্ত যা! করিলেন। প্রময় 
ঘনঘট(র ঘোর ধর্খরধবনির গায় ফু্দুভিধ্বনি হইল। সৈস্তগণের ঝলরধে 
চতুর্দিক ব্যাপ্ত হইল। রাজকুষার দ্বর্ণাপদ্কারে ভূষিত' হস্তিনীপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিলেন । পরণেণাও এ হত্তিনীর উপর উঠিয! বমিল। বৈশম্পায়দও 
আর এক করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! রাজকুমারের পাশ্ববর্থী হইলেন। 
স্বণকালের মধ্যে মহীতল তুরজদয়, দিজাগওল মাতরগয়। অন্তয়ীধা 
আতপত্রময়। মদীরণ মদগন্ধময়। পথ সৈগঠময় ও নগর জয়খনাময় হইল । 
'মেনাগণ স্ুমজ্জিত হইয়া বহির্গত হইলে, তাহাদিগের পদবিক্ষেপে মেদিনী 
কপিতে লাগিল। শাণিত অন্ত্রশন্ত্ে দিনকরেক় করগ্রভা গ্তিবিষিক্ত 
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হওয়াতে বোধ হইল যেন, শিথিকুল গগনযগ্ডলে খিখাঁকলাঁপ বিস্তীর্ণ 
করিয়। রহিয়াছে, সৌদামিনী প্রকাশ পাইতেছে, উন্তরধন্থ উদ্দিভ হইয়াছে । 
করীদিগের বৃংহিত, অশ্বদিগের হ্রষারব, ছুন্টুভিব ভীষণ শব ও সৈন্ত- 
দিগের কলরবে বোঁধ হইল যেন, গ্রণয়কাঁল উপস্থিত। কোঁদও স্থানের 
ধুলি মিবদৃবরেণুপাটল, কোথাও বৃদ্ধ শফরীমতস্তের ক্রোড়দেশের মত ধুর, 
কোথাও উষ্টলোৌমের মত, কোথাও পুরাতন ফধলরোগরাজির গ্তায় 
মলিন, কোথাও ধোঁত কৌপেয়নুপ্রের মত পাত্ব্ণ, কোথাও গরিণত- 
মৃখালদত্ের গ্তায় ধবল, কোথ।ও বৃদ্ধ বানরের লোমের গা! কগিশ, 
কোথাও বুষভরো মন্থ ফেনপুঞ্জের মত পাত্র, কোথাও বা ধুণি পাংশুবর্ণ। 
সেই গকল নানাবর্ণের চন্দনচুর্ণধূর ধুলি উখিত হইয়া গগনমণ্ডল 
অন্ধকারাবৃত কবিণ। আক।শ ও ভূমির কিছুই পার্থক্য রহিল না। 
বৌধ হইল যেন, 'সগ্ভাঁর সহা করিতে ন! পারিয়! ধধ! উপবে উঠিতোছে। 
ধুলিধুমর হইয়। সকলের মন্তকের কেশ জরাগুতর বোধ হইতে লাগিল, 
গদ্গাগ্রে খুলি জমিয়া দৃষ্টি আচ্ছগ্ন করিতে লাগিল । 

খ্যুবরাজ পরাক্রান্ত ও বলগালী মৈন্বদ্বার! পুর্ব, দক্ষণ, গশ্চিম, উত্তর» 
অকল দেশ জয় করিনা কৈলাসপব্ধতের নিকটবর্তী হেমজটন[মক কিরাত" 
দরিগের সুবর্ণপুরনায়ী নগবীতে উপস্থিত হইল্নে। মংগ্ামে কিরাতদিগকে 
পবাঞ্ধিত করিয়! পরিশ্রাত্ত ও একান্ত ক্রাস্ত সেনাগণকে বিঞ্িৎকাল 
বিগ করিতে আদেশ দ্রিলেন। আপনিও তথায় আরাম কারতে 
আাগিলেন। 

“একদু| তথা হইতে মৃগযার্থ নিত হইয়া দেখিলেন একটি, বিন ও 
একটি বিশ্রী বনে ভ্রমণ করিতেছে। অদৃষটপুর্ব কিন্নরমিথুন দর্শনে 
অত্যন্ত কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়৷ ধরিবার ইচ্ছায় সেই দিকে অথ চাঁলন। 
করিধেন। অশ্ব বাযুবেগে ধাবিত হইল। কিররমিথুন'ও মানুষ দর্শনে 
ভীত হইয়া ভ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্গরমিথুন প্রাণপণে 
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দৌড়িয়। গরিয। এক পর্বতের উপর আরোহণ করিগ। থোটক তথা 
উঠিতে গারিঘ ন!। রাজকুমার পর্ধবতের উপত্যকা হইতে উ্দনৃষ্টিতে 
দেখিতে লাগিলেন । উহাঁরা পর্বতের শূঙে আরোহপুর্বধ ক্রেমে কমে 
দৃষ্টিপথের অগোচব হইয়! গেল। 

“কিন্নরমিথুন দৃষ্টিবহিভূ্তি হইয়। গেলে ভিনি মানে মনে হাসিয়া! কহিলেন, 
“কি বাকের মত কর্ণা করিয়াছি; কিয়রমিথুন ধরিয়া কি হইবে 
একবারও ইহা বিবেচনা করি নাই। বোধ হয় মেনানিধেশ হইতে 
অধিক দূর আঁসিরাছি। এক্ষণে কি করি, কিরূপে পুনর্বার তথায় যাই। 
এদিকে কখনও আসি নাই, আসিবার সময় পথ লক্ষ্য করিয়াও আসি 
নাই, কোন পথ দিয়া যাইতে হয় কিছুই জানি না। এই নির্জন 
গহনে মানবো সমাগম নাউ । কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
যে পথের নিদর্শন পাইব তাহারও উপাঁয মাই। গুনিয়াছি 
স্থবর্ণপুরের উত্তরে নিবিড় বন, বন পাঁর হইলেই কৈলামপর্বত। 
কিন্নরমিথুন যে পর্বতে আরোহণ করিল বোধ হয় উবাই কৈলাদপর্ধত। 
দক্ষিগ দিকে ক্রমাগত প্রতিগমন করিলে গেন।নিবেশে পছ্ছিবার 
সভাবন। অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে বলিতে পারি না। আপনি কুকর্ম 
করিয়াছি ইহার ফুলভোগী করিতেই হইবে এই স্থির করিয়া 
ঘোটককে দক্ষিণ দিকে ফিরাইলেন | তখন বেল| ছুই গ্রহর। দিনকর 
গগনমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া অতিশয় উত্তীপ দিতেছেল। ঘোঁটক 
'তিশয় পরিশ্রান্ত ও ঘর্শীস্তকলেবর হইয়াছে, আপমিও তৃষ্ণাতুর 
হইয়াছেন দেখিয়া তরুতলের ছায়ায় অশ্ব বাঁধিখেন, এবং হরিদর্ণ 
দর্বাদলের আসনে উপবেশনপুর্বক ্ষণকাদ বিশ্রামের পর জলগ্রাণির 
আশায় ইতভ্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে জাগিলেন। এক পথে হসতীর় 
পদচিহ্ন ও মদচিহ রহিয়াছে এবং কুমুদ বলার ও মৃণাল ছিন্ন 
ভিন্ন হইয়। পতিত আছে দেখিয়া স্থির করিঘেন গিরিচর কু্লিুখ এই 
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গথে জল পান করিতে যায়, সনোহ নাই এই পথ দিয়া যাইলে অথগ্ত 
জলাশয় পাইতে পারিব। 

প্থনগ্তর সেই পথে চলিধেন। পথে ছুই ধাঁরে উন্নত পাঁদপমকল 
বিস্তৃত শাখা গ্রশাথা ঘা গগন আঁকীর্ণ কবিয়। রহিয়াছে । বোধ হয় 
ধেন, বান প্রসারণপুর্বক অন্ভুলিযস্কেতদার! তৃষ্ণার্ত গথিকদিগকে জল 
গান করিথার নিগিত্ব ভাকিতেছে । স্থানে স্থানে বুপ্তবন ও লঙা মণ্ডপ, 
মধো মধ্যে মহাণ ও উজ্জল [শণা পতিত রহিয়াছে । কোন স্থান স্ুলকপিল 
খালুক(বীর্ণ, কোন স্থান মনঃশিপাধুলিতে কপিল, কোন স্থান জনথরত- 
গলিত গুগৃগুলুরসে আর্দ্র, কোন স্থান শিগাজতুরগপিচ্ছল, কোন 
স্থান ট্ষমঘোটকেণ খুরখণ্ডিত হঞ্তালচুর্ণে গাংগুলবর্ণ, কোন স্থানে মুযিক- 
গর্ডেব চাঁবদিকে কাঞ্চনচুর্ণ বিকীর্ণ রাহয়াছে। এইরূপ নানাবিধ রমণীয় 
গ্রদ্েশ ও [বচিন্ধ উপবন দেখতে দেখিতে কতক দুর যাইয়া ঝারশীকর” 
সম্পৃক্ত স্থণীতপ লমীরণস্পর্শে ধিগতন্লম হইলেন। বোধ হইঝ যেন, 
তুষায়ে অবগাহন করিতেছেন । সরোবর নিকটবর্তী হওয়াতে মনে মনে 
অতি'য় আহ্লাদ জন্মিল। অনস্তর মধুপ]নমত্ত মধুকর ও কেপিপর 
কলহংসের কোলাহলে আঁহ্ত হইয়! সরোবরের সমীপবর্তী হইলেন! 
চতুর্দিকে শ্রেণীবদ্ধ তরুমধ্যে ত্রৈলোক্যলদ্দীর মণিদর্পণন্থরূপ, বন্ধরাদেনীর 
স্কটিকগৃহস্বরপ, অচ্ছোদনামক লরোবর নেত্রগোচর কাঁঞলেন। 
সযোবরের জল তরল হান্ডের হায় আত নির্ল। যৌবনের মত কলিফা- 
বছল জলে কমল, ঝুমুদ। থহ্লার প্রভৃতি নানাবিধ কুগ্ম বিকসিওও 
হইয়াছে। মধুকর গুন্‌ গুন্‌ ধ্বমি করিয়। এক পুষ্প হইত্তে অন্থ পুষ্পে 
বসিয়া মধুগান করিতেছে । কলহংসনক্ল কলরব করিয়া কেলি কারতৈছে। 
কুন্ছমের নুরভিরেধু হরণ কারয়া শীতল লমীরণ নানা|দকে মুগ্ধ বিস্তার 
করিতেছে। মেই সরোবযের চরুর্দিক বৃষ্র্ণ বৃন্নরাজিঘারা পরিবেষ্টিত, 
মধ্ো উজ্জল জল, রসাতলের দ্বারের মত শোভমান। 


কাঁদদ্বরী . ৪১ 


প্মরেবিরের শোভা দেখিয়া মনে মনে চিন্তা কগিলেন, কিমারনিথুনের 
আনুমরণ নিক্ষণ হইলেও এই মনোহর অরোব্র দেখিয়া আমার নেবরযুগল 
পফপ ও চিত্ত সম হইল। এতাদুপ রমধীয় পত্ত কখনও দেখি নাই, 
দেখি না; বোধ হয়, ভগবান্‌ ভবানীপতি এই মর়োনরের শোভায় 
বিমোহিত হইয়! কৈলামনিবাঁস পরিত্যাগ করিতে পারেন না। 

খআনস্তুর মবোববের দঙ্গিণ তীবে উপা্থত হইয়া অধ হইতে আবতীর্ঘ 
হইলেন। পৃষ্ঠ হইতে পর্যাণ অপনীত হুইগে ইন্্রাযুষ একবার ক্ষতি" 
তলে বিনুষ্টিত হইল। পরে ইচ্ছা্রমে মান ও জল গান কারিয়। তীরে 
উঠিলে রাজকুমার উহার পশ্চাড়াগের পাদদয় পাশদ্ারা আবদ্ধ করিয়! 
দিলেন। সে তীরপ্ররূঢ় নবীন দুর্ব ভক্গণ খবিতে লাঁগিল। রাজকুমারও 
মরোধরে অবগাহনপূর্ধক মৃণাল ভক্ষণ ও জল পাঁন করিয়া তীয়ে উঠিলেন। 
এক লতামগ্ডপমধাবত্তীঁ শিলাতলে নলিনীপত্রের শথ্য। ও উত্তরীয়বন্তরের 
উপাধান গ্রস্তত করিয়া শয়ন করিলেন। 

পক্ষণকাল বিআামের গর সন্বসীর উত্তব তীরে বীগাতন্্রীঝ্কাবমিআিত 
অতিস্থভগ সঙ্গীত শুনিণেন। ইন্রাযুধ শব ওুনিবামাতর কবল পরিত্যাগ- 
পূর্বক সেই দিকে কর্ণপাত কারূল। এই জনপুন্ঠ অরণ্যে কোথায় প্ীত 
হইতেছে জানিঝার নিগিত্ত রাজকুমার যে দিকে খবা হইতেছিল সেই 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন) কিন্ত কিছুই দেখিতে গাইলেন না। কেবগ 
অস্মুট মধুব শব কর্ণকুহবে অমৃত বর্ষণ কগ্ধিতে লাঁগিল। সঙ্গীত শ্রথণে 
কুতুহলাক্রান্ত হইয়া ইন্জাুধে আরোহ্ণপুর্বক সরমীয় পাণ্চম তীর দিয়া 
নধাদারে গমন করিতে আর্ত করিলেন। সম্মীতাকষ্ট হইয়। থমযৃগ" 
সবল,সেইদিকে ছুটিয়! চলিয়াছিল, মেই পথ সপ্থচ্ছদ বকুণ লবঙ্গ প্রভৃতি 
ফুলপরিমলে সুরভিত। কতক দূর গিয়া, চতু্দিকে পরম রমণীয় উপবন" 
মধ্যে টকলাসাচলের এক প্রত্যত্তপর্ধত দেখিতে পাইলেন । সেই পৰ্চতের 
চুদদিক মরকতমণির গায় হরিত্বণ বৃক্ষে সমাকীর্ণ, তাহাতে সধুজব্ণ 


৪২ . কাঁদন্বরী 


শুকপন্মীসকণ বধিয়া রমণীয় শব্দ করিতে করিতে দু্গপরাগপুঞ্জপাতে 
পি্লবর্ণ ফল ভক্ষণ করিতেছে) বৃক্ষে বৃক্ষে অলক্তকরসলোহিত 
কিশলয়দধা ছুলিতেছে) সেই পর্বতের গ্রান্ততাগ অঞ্জননীল নলঘনে 
আচ্ছন, ঘেন মেঘের উপর ইন্দ্রধন্থ। এ পর্ধ্বতের নাম চক্রগ্রভ 
উহার নিয়ে এক মন্দির, মন্দিরের অভ্যন্তরে চরাচরগুর ভগবান্‌ শুলপাঁণির 
গরতিমুন্তি গ্রতিঠঠিত আছে। চতুস্তস্তপরিবৃত-ম্ষটিকমণ্ডগতল-গুতিষ্িত অমল 
মুক্তাণিলানিঙ্খিত ঘী "গ্রতিমার সম্মুখে গাশুপতব্রতধারিধী, নিলা: 
নিধাধা, নিরহঙ্কারা, নির্া্মরা, অমানুযাঁকৃতি, আষ্টাদশবর্ধীযা এক 
কন্ত। শঙ্খখগ্ডের যত অমলগুভ্র অগ্ুপিদ্বারা বীণাবাদনপুর্ধ্বক তানলয়বিগুয্ধ 
মধুর হ্বরে ম্হাদেবেব স্তিবাদ করিয়। গন করিতেছেন। কন্তা।র দুর্ধীধবল 
দেহগাভীয় কৈলাঁসগিরি ধবলতর, উপবন উজ্জল ও মন্দির আঁলোকময় 
হইয়াছে। সেই কুমারী জ্যোত্রার ন্তায় ইন্দুমুত্তি, যেন তাহাকে চন্র- 
মণ্ডল হইতে কুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে, ধেন শুরুপক্ষপরম্পরা পুগ্রীকৃত 
হইয়াছে, দেহ হইতে মুক্তাফবের লাবণ্য বিগণিত হইতেছে, যেন তাহাকে 
রতদ্রব মাখাইয়া দেওয়! হইয়(ছে, যেন মুর্তিমতী শ্বেতদবীপলক্ষী। তিনি 
ষেন ধর্মের হৃদয় হইতে নির্গত হইয়াছেন। তাহার কণে স্থুলসুত্তণফল- 
রচিত জপমাল! থাকাতে পরিবেশপরিবেষ্টিত চন্দ্রমগ্ুলের মত শোভা 
হইয়াছে। তাহার স্তনযুগ্রল মোক্ষপুরদ্বারে মঙ্গলকলসের মত পবিত্র 
সদর । তিনি ব্রিপুরারি-শরখলাকার মত তেজোম্যী। দেখিবামাত্র বোঁধ 
হয় ধেন, পার্ধতী গিবের আরাধনায় ভক্তিমত হীইয়ছেন। 

খ্বাজকুমার তর থাঁয় ঘে।টক বাঁধিয়া তক্তিপুর্ববক ভগবান, ত্রিশ্লোচনকে 
সাষ্টী্গ গরণিপাত করিলেন নিমেষশুঘ্ত বোঁটনে দেই অঙ্গনাঁকে 
নিরীক্ষণ করিয়। মনে মনে ভাবিলেন, কি আশ্র্যা! কত অসস্তাবিত ও 
অচিস্তিত বিষয় স্বগ্নকল্পিতের নায় সহমা উপস্থিত হয়, তাহ! নিরূপণ কর! 
খায় না। আমি মৃগয়ায় নির্গত ও যযৃচ্ছাক্রমে কিন্নরমিথুনের অস্থসরণে 


কাদরী, ৪৩ 


শ্রবৃন্ধ হইয়া কত ভয়ঙ্কর ও কত রমণীয় প্রদেশ দেখিলাম। পরিশেষে 
বীতধবনিরব অগ্ুগার়ে এই স্থানে উপস্থিত হইয়। এই এক তঙ়ুত ব্যাপার 
দেখিতেছি ৷ কন্যার যেরূপ মনোহর আকার ও মধুর খবর, তাহাত্তে 
কৌনক্রেমে মানুধী বোঁধ হয় না) দেববন্তা সমোহ মাই। ধরণীতলে কি 
সৌদামিনীর উদ্ভব হইতে গারে ? যাহ! হউক, যদি ইনি কৈলাঁসশিখনে 
অথবা গগনমণ্ডলে হঠাৎ আরোহণ না করেন, তাহ! হইগে, আমি ইহার 
, নাম, ধাম ও তগন্তায় অভিনিবেশের কারণ, অমুদায় জিজ্ঞামা করিয়া 
জীদিব। এইস্থির করিয়া সেই মন্দিরের এক পার্শে উপবেশনপুর্বাক 
সঙ্গীতসমান্তির অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। 
প্ললগীত সমাপ্ত হইলে বীণা নিশ্ত্ধ হইল। মধুকরগুঞ্ীনবিঃত 
কুমুদিনীর ভ্তায় সঙ্গীতবিরতা সেই কনা গারোখানপুর্বক ভক্তিভাঁবে 
ভগবান ত্রিলোচনকে প্রদক্ষিণ করিয়! প্রণাম করিলেন। অন্তর 
পবিত্র নেত্রপাতদারা রাজকুম(রকে পরিতৃপ্ত করিনা সাঁদর জন্তাধণে 
স্বাগত জিজ্ঞাস! করিলেন ও বিনীতভাবে কহিলেন, 'ম্হাভাগ ! আশ্রমে 
চলুন ও অভিথিনৎকাঁর গ্রহণ কিয়! চরিতার্থ করুন|” রাঁজকুগা 
সম্ভাষণমাত্রেই আপনাকে অন্থুগৃহীত ও চরিতার্থ বোধ করিয়া ভক্তিপূর্বাকা 
তাঁপলীকে গ্রণাঁম করিলেন ও পিষ্ের স্তাঁয় তীহার পশ্চাৎ পস্টাৎচলিলেন? 
যাইতে যাইতে চিন্তা করিলেন তাঁপদী আমাকে দেখিয়া অস্তহিত হইখেন 
ন।) প্রত্যুত দাক্সিণ্য প্রকাশ করিয়া অতিথিসৎকার হণ করিতে অঙ্থুরোধ 
কারলেন। বোধহয়, জিজ্ঞাস] কিলে আখ্বৃত্বাস্তও বলিতে গারেন। 
। প্কিতক দুর যাইয়। এক গ্রিরিগুহা দ্বেখিলেল। উহার পুরোভাগ 
তমাধাবনে আবৃত) তথায় দিনমণি দৃষ্টিগোচর হয় মা। পার্খে নির্বর” 
বারি ঝঝ'র শবে পতিত হইতেছে, দূর হইতে উহার শন কি মনোহর! 
অভ্যন্ততর বন্ধল, কমণ্ডলু ও ভিক্মাপাত্র রহিয়াছে, দেখিবামাত্র মনে 
শান্তিরসের সঞ্চ।র হ্য়। তাপসী তথায় প্রবেশ করিয়া অর্খাসামত্রী 
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আহরণপুর্ধক আর্থা আনয়ন করিলে রাঁজকুগার মৃছ মধুর সভাঁষণে 
কহিলেন, ভিগবতি | প্রসন্ন হউন, আপনার দর্শনমাতরেই আগি পথিক 
হুইয়াছি এবং অর্থও প্রদত্ত হইয়াছে। অত্যাদর এ্রকাণ করা 
প্রয়োজন ধাই। আপনি উপবেশন কন পরিণেষে ভাঁপদীর 
অনুরোধ এড়াইতে নী গারিয়। রাঞকুমীর যথাবিহিত অর্থ্য গ্রহণ 
করিপেন। ছুই জন ছুই শিখাভলে উপবিষ্ট হইগেন। তাপসী 
রাঁজকুমারের পধিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিগি আপন নাম, ধাম, 'ও 
'দিগ্বিজয়ের কথা বিশেষ করিয়া কহিলেন এবং কিন্নরমিথুনের অন্ুদরণ- 
ক্রমে আপন আগগনবুতাস্ত আগ্ঠোপান্ত বর্ন) করিলেন 
“অনস্তর তাপমী ভিক্ষাকপাল গ্রহণ করিয়৷ আশ্রমস্থিত তরতলে ভ্রমণ 
করাতে বৃষ হইতে শায়ংগতিত নানাধিধ গুস্বাছ ফলে তীহার ভিজা” 
ভাজন পরিপূর্ণ হইল। এই আশ্চর্য খ্যাপাব দেখিয়। চক্জাগীড়ের 
আতিখয় বিশ্ময় জঙ্মিল। মনে মনে চিন্ত। করিলেন, “কি আশ্চর্য! 
এরূপ বিশ্পয়কর ব্যাপাৰ ত কখনও দেখি নাই। ছাথবা তগন্তার 
অসাধ্য কিআছে | * তগন্তাগ্রভাবে বণীভূত হইয়। অচেতবেবাও কামন। 
সফল করে, সন্দেহ নাই। অনস্তর তাঁপসীর অনুরোধে ন্বম্বাছ নানাবিধ 
ফল ভক্গণ ও শীতল জল পাঁন করিয়া পরিতৃথু হইলেন। তাপদীও 
আহীর করিলেন ও সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে যথাঁদিধি সম্দ্যার উগাসণ! 
করিয়া এক শিলাতলে উপবেশনপুর্ধক বিশ্র(ম করিতে লাগিলেন । 
“চজ্জাগীড় অবসর বুঝিয়। বিপয়বাক্যে কহিলেন, “ভগ্রধতি | মালয় 
'দিগের প্রকৃতি অতি চঞ্চল, প্রভুর কিঞিৎ গ্রসন্নতা দেখিধেই অমনি 
অধীর ও গর্বিত হইয়! উঠে। আপনার ছনুগ্রহ ও এসগলতা দর্শনে 
উৎসাহিত হইয়া আমার অগ্থঃকরণ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিথাষ 
ঝারিতেছে। যদি আপনার ক্লেণকর ন। হয়, তাহা হইলে, আখ্মবৃততাস্ 
' বর্ণন্বারা আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিন্তকে পরিতৃপ্ত করুন সা 
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জনাপরিগ্রহদ্বারা কোন্‌ কুল উজ্দ্র করিয়াছেন? কি দিমিত্ত কুত্ম- 
দ্ুকুমার নবীন বয়সে আয়াসপাধা তপপ্তায় গবৃত্ত হইয়াছেন? কি 
নিমিত্ত বা দিবা আশ্রম পরিত্যাগ করিয়। এই নির্জন বনে 'এবাকিলী 
অবস্থিতি করিতেছেন ? 
২. প্তাপদী বিঞ্িৎকাপা নিস্তব্ধ থাকিয়। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ও তরল' 
মুক্তাফলসদৃশ অঙ পবিত্যাগপুর্র্ক রোদন করিতে আরভ্ত করিলেল। 
চন্্রাগীড় ভীঁহাকে অঞ্জমুখী দেখিয়া মমে মদে চিন্তা কারিলেন। এ" 
আবার কি! শোক তাঁপ কি সকল শরীরকেই আশ্রয় করিয়াছে? 
াহা হউক্‌, ইহার বাঞপসলিগপাতে আমার আবও কৌতুক জঙ্গিল। 
বোধ হয় শোকের কোঁন মহৎ কাঁধণ থাঁকিবে। সামান্ত শোক 
এতাদুশ পবিপ্র মূর্তিকে কখন কলগুধিত ও অভিভূত করিতে পারে 
না। বাঁঘুর আঘাতে কি বসুধা চলিত হয়? চন্দ্রাগীড়ী আপনাঁকে 
শোকোদ্দীপনহেতু ও তজ্জপ্ত অপরাধী বোধ করিয়! তাহার মুখ গ্র্গাধনের' 
নিমিত্ত গ্রশ্রণ হতে জল আনিয় দিলেন ও সান্বনাবাক্যে নানাঁএকার 
বুঝনাইেন। তাগমী চন্দ্রাগীড়ের পাত্বনাবাকো রোদনে ক্ষান্ত হই 
অবিচ্ছিন্ন বাপ্পজলধারাসম্পাতে কিঞিৎ-বে।হিত-মধ্য-লোঁচন এরক্ষালনপুরধ্বক' 
ফহিলেন,রাজপুত্র |! এই পাগীগ্নসী হতভাগিনীব অঞোতব্য বৈরাগাবৃ্ধাজ্ত 
শ্রবণ করিয়া কি হইবে? ইহা কেবণ শোঁকানল ও দুঃখার্ৰ। যদি 
শুনিতে নিতান্ত ভভিলাঁষ হইগা থাকে, তবে শ্রবণ করুন £-. 

প্দেবলোকে অগ্গরগণ বাস করে শুনিয়া থাকিবেন। ভাহাদিগের 
চতুর্দশ কুপন । ভগবান কমলযোনিব মানস হইতে এক [কুল উৎপন্ন 
হয়।৫ দেব, অনল, জল, ভূতল, পবন, অমৃত, কুরযযরশি, চন্জকিরণ, 
সৌদাঁমিনী, মৃত্যু ও মকরকেতু এই একাদশ হইতে একাদশ কুল। 
দক্ষগ্রজাগতির কণ্ঠ! মুনি ও অরিষ্টার সহিত গন্ধর্ধাদিগের সমাগমে 
আর ছুই রুল, উৎপন্ন হয়। এই মষুদ্রায়ে চতুর্দিশ কুঘ। মুনি গর্ডে 
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চি্ররথ 'জম্মগ্রহণ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র আঁগন জুহত্মধ্যে পরিগণিত 
করিয়া গাব ও কীত্তি বর্ধনপুর্বক তীহাকে গন্ধর্বলোকের আধপতি 
রুরিয়া দেল। ভারতবর্ষের উত্তরে বিল্পুরুষবর্ষে হেমকুট লাষে বর্ধ- 
পর্বত তাহার বানস্থান। তথায় তাহার অধীনে সহ মহজ গদ্ধবৰ 
থাম করে। তিনিই চৈশ্ররথ নামে এই রমণীয় কানন, অচ্ছো্নামে 
ও নরোবর ও ভবানপতির এই গ্রতিমু্তি গ্রস্তত করিয়াছেন । অরিষ্টার 
গর্ডে হংস নামে জগথিখ্যাত গন্ধব্ধ জন্মগ্রহণ করেন। গদর্ধরাজ 
চিত্ররথ ওদাধ্য ও মহত্ব একাপপুর্বক আপন রাজ্যের কিঞ্চিৎ অংশ 
প্রদান ধরিয়! তাহাকে রাগ্যাভিযিত্ত করেন। তীহারও খাসস্থান 
হেমকুট। গৌরী নামে এক চন্ত্রকিরণসারনির্মিত। পরমান্ুনাযী 
অপ্দর। তাহার সহধর্দিণী। এই হতভাগিনী ও চিরছুঃখিলী তাহাদিগের 
একমাত্র কণ্ঠ । আমার নান মহাশেত। পিতা মাতার অগ্ত সন্তান- 
"সস্ততি ছল ;না) আমিই একমাত্র অবলঘঘন ছিলাম। শৈশবকালে 
বীথার গায় এক অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তবে ঘাহতাম ও অগরিদ্মুউ 
অধুর বচনে সকলের মন হরণ ক্ণতাম। সঞ্লের গ্বেংগাত্র হইখা 
পর্মপবিত্র বাল্যকাল বাল্যক্রীড়ায় অতিক্রান্ত হহছথ। যেরূপ বসস্তকালে 
নব পল্পবের ও নব গল্লবে কুহছমের উদর হয় সেইরূপ আমার শরারে 
যৌবনের উদয় হইল। 

“একদ| সকল জীবের হদয়ানন্দকর মধুসাসের সমাগমে বমলবন 
বিকদিত হইলে, চুতকলিকা আস্কুরিত হইলে, মশয়মারুতের মন্দ 
মন্দ হিল্লোলে আহ্লাদিত হইয়া কোকিল সহকারশাথায় ,উপবেশন- 
এপুর্ধবক জুদ্বর়ে কুছুরব করিলে, অশোক কিংগুক প্রক্ষুটিত, বকুষ- 
সুকুল উদগত এবং ভ্রমরের ঝঙ্কীরে চতুর্দিক গ্রতিশবিত হইলে, 
সকব রুদসাগর উদ্বেগিত হইয়া উঠিলে, আমি মাতার সহিত এই 
পুঙ্পপূর্ণ অচ্ছোদনরোবরে সান করিতে আসিয়াছিলাম। এখানে 
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আদিয়া, মনোহর তীর, বিচিত্র তরু ও রমণীয় তাকুগ অধাযাকণ 
করিয়! ভ্রগগ করিতেছিলাম। শ্িশিতল চন্দমবনবীথিকা। বিগলিত- 
মধুধার সুপুঙ্গিত মহকারতর, বিকচকুস্থুমপুীবর্ষিণী শতাদোথা, 
কুসছমোপহাররম্য লতামগুপ দর্শনগোভে বিঙ্গিগু্বদয়ে ভ্রমণ করিতে 
করিতে সহমা বনানিলের সহিত পণাগত অতি গুরভি পরিমল আ।দ্রাণ 
করিলাঁম। মধুকরের ন্যায় মেই সুরভি গদ্ধে মুক্ুলিতগোঁচনা হইয়। 
কৌতুকতরলহদয়ে তদছুসরণক্রমে কিঞিওৎ দুর গমন করিয়। দেখিলাম, 
তাতি তেঞ্জন্বী, পরমরাপব।ন, সুকুমার এক মুনিকুমার লরোবরে দান 
করিতে আপিতেছেন। অর্াবগ্তারজনী দরীপালোকে যেমন পিগণবর্ণ 
ধারণ করে, তাহার দেহপ্রভায় সেই বন লেইরূপ উদ্ভাদিত হইয়া! উঠিল। 
তাহার সমভিব্যাহায়ে আর এক আন তাগসকুমার আছেন। উভয়েরই 
এন্সপ সৌন্দর্ধ্য ও সৌবুমার্যয যে, বোধ হইল যেন রতিপততি প্রিয় সহচর 
বসন্তের সহিত মিলিত হইয়া ক্রোধাদ্ধ চন্দ্রশেখরকে প্রণগ্ন করিবার 
নিমিত্ত তপস্বিবেশ ধারণ করিয়াছেন। প্রথম যুনিকুমান্ের কর্ণে 
অমৃতনিস্তদ্দিনী ও পরিমলবাহিনী এক কুল্ুমমঞ্জরী ছিল। এন্নপ 
আশ্চর্য কুহ্থমমঞ্জরী কেহ কখন দেখে নাই। উহা! কুন্গমলক্দীর যৌঝন- 
লীলার মত, বসস্তবর্শন-আননি'ত বনশ্রীর ন্মিতহান্তের মৃত। উহার গন্ধ 
আদাপ করিয়া স্থির করিলাম, উহারই গদ্ষে বন আমোদিত হইয়াছে। 
অনস্তর অনিমিষ লোঁচনে মুনিকুমারের মোহিনীমুর্তি দেত্রগোচর করিয়া 
বিন্দিত হইলাঁম। তাঁহার স্বদ্ধাবলঘধী যজ্ঞোপবীত অনধকা কের 
কুগুলীক্কত গুণের মত বোধ হুইতেছিল ; তাঁহার হস্তে স্কাটকাক্ষমলিকা 
যেন মদনবিবহবিধুরা ব্লতির অশ্রবিন্ুদধারা রচিত হইয়াছে; বৃদ্ধ চকোরের 
ঘোচনপুটের স্তাঁ় পাটলবর্ণ মন্দারবন্ধল পরিহিত ; তিনি যেন ত্রহ্মচর্যের 
অবঙ্কার, ধর্মের যৌবমদশ!, সরস্বতীর বিলাস, সর্ধবিষ্থার দ্বযধরপতি ) 
তাহার দ্েহকাস্তি শীতকালে শ্ক,টিত প্রিযুমঞরনীতূষিত কাণনের মৃত 
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গৌরবর্ণ। ভাবিলাম বিধাত| বুঝি কমল ও চন্দ্রমগডল স্টি ধরিয়া 
ইহার বদনারবিন্দ নির্মাণের কৌধল অভ্যাম করিয়। থাঁকিবেন। 
উরু ও বাহ্যুগল সৃষ্টি করিবার পূর্বে রস্তাতর ও মৃণালের স্ট্টি করিয়া 
নির্মীণকৌশল খিথিয়া থাকিধেন। নতুবা সমানাধাঁর ছুই তিন বস্ত 
স্থষ্টি বরিবার প্রয়োজন কি? ফলতঃ মুনিকুদারের রূপ যতবার দেখি 
ততবারই অভিলৰ বোধ হয়। এইরূপ তাহাথ রমণীয় রূপের পক্পাতিনী 
হইয়া ক্রমে ক্রমে নবযৌবনন্লভ কুম্ুমণরের শরসদ্ধানের পথবর্ডিনী 
হইধাগ। কি মুনিকুমারের রাপগম্পভি, কি যৌধনকাল, কি বসস্তকাল, 
কি সেই সেই প্রদেশ, কি অনুরাগ, জানিনা! কে আমাকে উল্নাদিনী 
করিল! বারংবার সুনিকুমারকে সম্পৃহলোচনে দেখিতে লাগ্িলাম। 
আমি চিত্রলিখিতার মত নিমেষপাতে বিস্বৃত হইয়। আমুকুণিত অপারগ 
দষ্টিগাত কণিতে লাগিলাম। চক্ষুতারকার চঞ্চলতাহেতু চক্ষু শবলবর্ণ 
হইয়াছিল। বোধ হইল যেন, আমার হ্বদয়কে রজ্জুবদ্ধ করিয়া কেহ 
আকর্ষণ করিতেছে । 

গ্তনস্তর স্বেদসলিলের সহিত লঙ্জ। গলিত হইল। মকরধরজের' 
নিশিত শরপাততরে ভীত হইয়াই যেন কলেবর কম্পিত হইল । মুনি- 
কুমারকে আলিঙ্গন করিবার অভিগ্রায়েই যেন খধরীর রোমাঞ্চদূপ কর 
প্রসারণ করিল। তখন মনে মনে চিত্ত! করিলাম, শান্তগ্রক্কতি তাপস- 
জনের প্রতি আমাকে অন্ুরাগিণী করিয়। ছুরাত্মা ম্মাথ কি বিমদৃশ 
কর্মীকরিল! অঙ্গনাজনের অস্তঃকরণ কি বিমুডু! অন্ুরাগের পাত্রাপাত্র 
কিছুই বিবেচনা করিতে গারে না| তেজংপুঞ্জ, তপোর।শি, মুনিকুমার ও 
সামান্তজনস্লভ চিত্তবিকার--এতচুভয় কতদূর বিশদৃশ! বোধ হয়, 
ইনি আমার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মনে যনে কত উপহাস করিতেছেন। 
কি জ্ঞাশ্ত্যয! চিত্ত বিক্কৃত হইয়াছে বুঝিতে গারিয়াও বিকার 
নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছি ন।। দুরাত্ম!। কন্দর্পের কি প্রভাব! 
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উহ্বাধ গ্রভাবে কত শত বন্তা লঙ্জ! ও কুলে অলাঞ্জণি দিয়! স্বয়ং 
প্রিয়তমের অনুগামিনী হয়। অনগ্গ কেবল আমাকেই এপ করিতেছে 
এমন নহে, কত শত কুলবালাকে এইন্ূপ অপথে পদার্পণ খরায়। 
যাহ! হউক, মদনদুশ্চেষ্টত পরিস্মুটরূপে প্রকাশ না হইতে হইতে 
এখান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেনঃ। কি জাগি পাছে ইনি কুগিত 
হইয়। শাপ দেন। শুনিয়াছি মুনিগনের গ্রক্কৃতি অতিশয় রোষপরবশ। 
সামান্ত অপরাধেও তাহার! ক্রোধাম্বিত হইয়া উঠেন ও অভিমম্পাত 
করেন। অতএব এখানে আর আমাব থাক] বিধেয় লয় । এই স্থির 
করিয়া তথা হুইতে প্রস্থান করিবার অভিলাষ করিল/ম। মুমিঞনের। 
সকলের পুজনীয় ও নমস্ত বিবেচন! করিয়! প্রণাম করিআ।ম। আমি 
প্রণাম করিলে পর কুম্মশরশালনের অবজ্বাতা, বসন্তকালেব ও মেই 
সেই প্রদেশের রমণীয়তা, 'ইন্ত্রিয়গণের অবাধ্যতা, দেই সেই ঘটনার 
ভবিতব্যত| এবং আমার ঈদৃশ রেশ ও সৌভাগ্যের অধগ্ঠস্ত/বিতা গ্রযু্জ 
আমার ন্যায় মেই মুনিকুমারও মোহিত ও অভিভূত হইলেন। স্তত্ত, 
স্বেদ, রোমাঞ্চ, বেপথু প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের লক্ষণদকল তাহার 
শরীরে স্প্টরূপে প্রকাশ পাইল। তাহার অগ্তঃকরণের তদানীস্তন 
ভাব বুঝিতে গারিয়! তাহার সহচর দ্বিতীয় খষিকুমারের নিকটে গমন ও 
ভক্কিভাবে গণাম করিয়া বিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! ইহার নাম কি? 
ইনি কোন তণোধনের পুত্র? ইহার কর্ণে যে কুন্থমমঞ্জরী দেখিতেছি 
উহ! কোন তরুর সম্পত্তি? আহা উহার কি মৌর়ভ! আমি কখনও 
এপ সৌরভ আ্রাণ করি নাই।--আঁমার কথায় তিনি ঈষৎ হান্ত 
করিয়। কহিলেন, বালে! তোমার ইহ জিজ্ঞাম! করিপার প্রয়োজন 
কি? যদি শুনিতে নিতান্ত কৌতুক জন্মিয়! থাকে শ্রবণ কর) 

পশ্বেতকেতু নামে মহাতপা মহর্ষি দিশ্যলোকে বাস করেন। তাঁহার 
রূপ জগঘিখ্যাত। তিনি একদা দেবার্চনার নিমিত্ত কমলকুস্ম তুলিতে 
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মন্দাকিনীগ্রধাহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শতদল-কমলাসনা লক্দী 
তাহার রূপলাবণা দেখিয়া মোহিত হল। বিকশিত তলের উপর 
এক কুমার জন্মগ্রহণ করেন। “ইনি তোগার পুত্র হইধেন _ গ্রহণ ফর” 
বলিয়া আঞ্গী স্বেতকেতুকে গেই পুত্র সন্তান সমর্পণ করেন। মহষি 
পুত্রের সমুদায় সংস্কার সম্প্ন করিয়! পুগুয়ীকে জধিয়াছিলেন বলয়! 
পুণ্তরীক নাম প্লাখেন। ধাহার কথা ঘিজ্ঞাসা করিতেছ, ইমি মেই 
পুগ্বীক। পুর্বে আস্থুর ও শ্ুরগণ খন দ্ষীরসাগর মন্থন করেল, 
তৎকাবো গারিজাত বৃক্ষ তথা হইতে উগত হয়। এই কুজ্মমঞ্জর়ী সেই 
গারিঘাত বৃক্ষের সম্পর্তি। ইহা যেরপে ইহার শ্রবণগত হইয়াছে 
তাহাও শ্রবণ ফর। আগ্ চতুর্দণী, ইনি ও আমি ভগবান্‌ ভবানীপতির 
অর্চনার নিমিত্ব নদ্দনবনের নিকট দিয়া কৈলাসপর্কাতে আমিতেছিলাম। 
পথিমধ্যে নদনৰনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বকুমালিকার মেখলা পরিয়া, 
পাবিজাত মালিকা কঠে ধারণ করিয়া, নবচৃতান্কুর বর্ণে গুঁভিয়া, 
পুষ্গাসবপানমন্তা হইয়া, এই পারিজাঁতকুন্যমজরী হস্তে লইয়া আমাদের 
নিকটবস্িনী হইলেন; এবং প্রণাম করিয়া ইহাকে বিনীত বচনে 
কহিলেন, “ভগবন! আপনাঁৰ যেরূপ আকার তাহার পদৃশ এই 
অলঙ্কীর, আপনি এই কুস্থুমমঞ্রীকে অবণমণ্ডলে স্থান দান করিলে আগি 
চরিতীর্থ হই এবং পারিজীতের জন্ম সফল হন ।” ব্নদেবতাঁর কথায় 
লজ্জিত হই তাহাকে অনার দেখাইয়।ই ইনি চলিয়া ফাইতেছিজেন ; 
আমি তাহার হস্ত হইতে মঞ্জ্রী লইয়া কহিলাঁম, “দখে | (য় কি? বন 
দেবতার প্রণয় পরিগ্রহ করা উচিত/ এই বলির! ইহার কর্ণে পাইয়া 
দ্রিলাস। 
"তিনি এইন্ধপ পরিচয় দিতেছিলেন এমন সময়ে মেই তপোধনষুবা 
কিঞ্িৎ ান্তা করিয়া কহিলেন, অয়ি কুতুহলাক্রান্তে | তোগার এত্ত 
অন্ুসন্ধাদে প্রয়োজন কি? যদ্ধি কুন্রমঙঞ্জরী লইবার বাঁধনা হইধা 
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থাকে, গ্রহণ কর,--এই বলিয়। আমার নিকটবর্তী হইলেন এবং আপনার 
কর্ণদেন হইতে উন্মোচন করিয়া আমার শ্রবণপুটে পরাইয়া দিলেন। 
আমার গওছুলে তাহার হম্তম্পর্ণ হইবামাত্র অস্তঃকরণে কোন 
অনির্বচদীয় ভাবোদয় হওয়াতে তিনি আবণেন্্িয় হইবেন। করতশস্থিত 
অঙ্গমাল৷ হাদয়স্থিত লঙ্জর সহিত গলিত হইল জানিতে পাঙ্দিলেন 
না। অঙ্গমালা তাহার পাগিতল হইতে ভূ্ভবে না পাড়তে পড়িতেই 
আমি পরিলাম ও আপন কের আভরণ করিলাম । এই যমগনে ছত্র" 
ধাহিণী আিয়। বলিগ, “ভর্ভদারিকে ! দেবী দ্বান করিয়|! তোঁগাঁর 
অপেক্ষা করিতেছেন, তোমার আর বিলম্ব কর! বিধেয় নয়। নবধৃতা 
করিণী অন্ভুণেব আঘাতে যেরূপ কুপিত ও বিরক্ত হয়, আমি সেইন্বগ 
দাদীর বাক্যে বিরক্ত হইয়।, কি করি, মাতা অপেক্ষ। করিতেছেন শুনিয়া, 
সেই যুব পুরুষের মুখমগ্ডুণ হইতে অতি কষ্টে আগনার অনুরাগাকষ্ট 
নেত্রযুগশ আকর্ষণ করিয়! স্মানার্থ গন করিলাম। 

পকিঞিতৎ দূব গমন করিলে, দ্বিতীয় খধিকুষার সেই তগোঁধনধুধার 
এইরূপ চিত্তবিকাঁৰ দেখিয়া প্রণয়কোপ গ্রকাণপুর্বাক কহিলেন, "খে 
পুগুবীক! একি! তোমার অন্তঃকরণ এরপ বিক্কৃত হইল কেন? 
ইন্জিয়পরতন্ত্র লোকেবাই অগথে পদার্পণ করে। নির্ধোধেরাই 
সদদদ্দিবেচনা করিতে পারে লা। মুড ব্যকিরাই চঞ্চল চিত্তকে স্থির 
কধিতে অসমর্থ। তুমিও কি তাহাদিগের স্তাঁর বিবেচনাশুন্ত হইয। 
ছুফর্ে জন্ুরত্ত হইবে? আজ তোমার এরাগ অতৃততপূর্ব ইক্জিয়বিকার 
কেন হইল? ধৈর্য, গান্ীরধা, বিনয়, লঙ্জা, জিতেজিয়ত! এভৃতি 
তৌমাব ন্বাভাবিক .সদৃগ্ণসকল কোথায় গেল? কুপক্রমাগত 
্র্মচিধী, বিষয়বৈরাগা, গুরুদিগের উপদেশ, তগন্তায় অভিনিবেশ, 
শান্্রের-আলোচিনা, দৌবনের শাসন, মদের বশীকরণ, সমুদায় একেখাবে 
বিষুর্ত ভলে £ ভোমাঁধ ঘুদ্ধি কি এইরূপে পরিণত হইল? ধর 
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পাস্ত্াভ্য/াসের কি এই গুণ দর্শিল? গুরুজনের উপদেশ ফি এই 
উপকার হইণ? এত দিনে বুঝিলাম বিবেকশাক্ত ও লীঘিশিক্ষা। 
" নি্ষল, জ্ঞানাভ্যাস ও সছুপদেশে কোন ফণ নাই, জিতেন্দ্িমুতা কেবল 
কথা মাত্র, যেহেতু ভবাদৃশ ব্যক্তিকেও অনুরাগে কলুষিত ও অজ্ঞানে' 
' অভিভূত দেখিতেছি। তোমার অক্ষমালা কোথায়? উহা করত 
হইতে গলিত ও অপহৃত হইয়াছে দেখিতে পাও নাই? কি আশ্চর্য | 
একেথারে জ্ঞানশুত ও চৈতন্শুন্ঠ হইয়াছ। এ অনাধ্য। বাল! অ্চখলা, 
হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছে এবং মন হরণ করিবার উদ্ভোগ্ে আছে 
এই বেলা সাবধান হ:31, . তগোধনযুবা কিঞিত গজ্জিত হইয়া) সথে 
কপিগ্রপ | কি হেতু আমাকে অন্তব্বপ সপ্তাবন! করিতেছ। আমি এ 
দুর্ববিনীতা, কন্যার অঙ্গমাল হরণাপরাধ শ্ম। করিব না, বলিয়। যুক্ত 
জকুটিতনিদবারা, অলী কোঁপ : একাশপুর্বক. আমাকে কহিলেন, 
চপলে! আমার অন্গমাল| ন| দিয়া এখান হইতে এক পদও যাইতে 
পাইবে না।--আমি তীহার : নিরুপম রূপলাবগ্যের অনুরাগিরী "ও 
ভাবভঙ্গির পক্মপাতিনী হইয়। এরূপ শূন্ম্বদয়। হইয়াছিলীম থে, অন্সমাল। 
ভ্রমে কণ্ঠ হইতে উদ্মোচন করিয়া আমার একাবলীমালা তাহার করে, 
প্রদান করিলাম। তিনিও এরূপ অন্যমনস্ক হইয়া আমার মুখপানে 
চাহিয়াছিলেন. . যে, উহা অন্গমাল! . বঙিয়াই গ্রহণ করিলেন। 
“মুনিকুঘারের সননিধানে শ্বেদজলে বারংবার ক্বীন করিয়া পরে পরোবরে 
বান করিতে গেলাম। স্লানানস্তর মুনিরুমায়ের মনোহারিণী দুষ্তি. 
মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে বাটী গমন করিলাম। 

' “্অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যে দিকে নেত্রপাত করি গরীবের 
মুখ-পুণুরীক .ভি্ন আর কিছুই দেখিতে পাই লা। মুনিকুমায়ের অদর্শনে 
এরূপ. অধীরা হইয়াছিলাম যে, তৎকাঁলে জাগরিত কি নি্রিত, 

'একাকিনী.কি অনেকের নিকটবর্তিনী- ছিলাম, সখের অবস্থা কি 
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দুঃখের দশ! ঘটিয়াছিল, উৎকণ্ঠা কি ব্যাধিদবার| আক্রান্ত হইয়া- 
ছিলাদ, কিছুই বুঝিতে গারি নাই। ফণতঃ কোনও জ্ঞান ছিল না 
একেবারে টৈতন্তপুন্া হইয়।ছিলাম। তৎকালে কি বর্তব্য কিছুই স্থির 
করিতে না পারিয়া, কেহ যেন গ্আামার নিকট না যায় পরিটারিকা- 
দিগকে এইমাত্র আদেশ দিয়া, এ্রাসাদের উপরিভাগ্গে উঠিলাম। যে 
স্থানে সেই খধিকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেই প্রদেশকে 
মহারজ়া ধিষ্ঠিত, অমৃতরপাভিযিক্ত, চক্দ্রোদয়ালদ্কীত বোধ করিয়া বারংবার 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। দেখিতে. দেখিতে এরূগ উাত ও ভ্রান্ত 
হুইলায় যে, সেই দিক হইতে যে অনিল ও পক্ষীগকল আসিতেছিল 
তাহাদদিগকেও' প্রিয়তমের : সংবাদ জিজ্ঞাসা, করিতে ইচ্ছ! জঘিল। 
আমার আন্তঃকরণ তীহার গ্রতি এরূপ অন্থুরত্ত হইল যে, তিনি যে থে 
কর্মী করিতেন, তাহাতেও পক্ষপাতী হইঘ| উঠিল। তিনি তগন্থী 
ছিলেন .বলিয়। তপন্তায় আর বিদেষে থাকিল না। তিনি মুনিবেশ 
ধারণ করিতেন সুতরাং মুনিখেশে আর গ্রাধ্যতা রহিল ন1। গারিআত- 
কুসুম তাহার কর্ণে ছিল বলিয়াই মনোহর হইগ। স্ুরলোক তাহার 
বাদস্থান বলিয়াই রমণীয় বোধ হুইতে লাগিল। ফলতঃ ললিনী যেরপ 
রবির' পক্ষপাতিনী, কুমুদিনী যেরূপ চন্দ্রমীর পক্ষপাতিণী, ময়ুরী যেরূপ 
জলধরের পক্ষগতিনী, আমিও সেক্নূপ খষ কুমারের পঙ্গগাতিনী হইয়া 
'মিম্ষগুনঠ দৃষ্টিতে সেই দিক দেখিতে লাগ্রিলাম। 
"আমার তাষলকর্দরবাহিনী তরণিকাও স্বান-করিতে গিয়াছিল। 
সে অনেক ক্ষণের পর বাটী আসিয়া আমাকে কহিল, 'ভর্তূদারিকে! 
আমরা সরোবরের তীরে যে ছুই জন তাপগকুমার দেখিয়াছিলাম, 
ভাহারিগের এক জল, ঘিনি তোমার কর্ণে কন্পপাদপের কুুমমঞ্জরী 
শরাইয়। দেন, তিনি, গুপ্ত ভাবে আমার নিকটে আপিয়া সুমধুর বচনে 
জিপ্রাসা "করিলেন, বালে | বাহার করণে আমি পুষ্পমঞ্জরী -পরাইয় 
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দ্বিগাঁম-ইনি কে? ইহার নাম কি? কাহার আপত্য 1 কোথায় বা গমন 
করিলেন [আমি বিনীত ঘটনে কহিলাম, ভগবন্‌| ইনি গন্র্ধের 
অধিপতি হংদের ছুহিত!, নাম মহাশ্সেত।। হেগকুট পর্বতে গন্ধধ্বলে!কে 
ঘাম কবেন, তথায় গমন করিলেন।--অনত্তর অনিমিয লোচদে ণ- 
বাল অনুধ্যান করিয়৷ পুনর্ধার ঝলিলেন, ভদ্রে! তুমি বালিকা ঘটে, 
কিন্তু তোমার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে চঞ্চলগরকৃতি নও । 
একটি কথ! বলি শুন।-_ আমি কুতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান! হইয়া! সমাদর 
গ্রদ্নপুর্বক অবিনয়ে নিবেদন করছিলাম, 'মহাভাগ ! আদেশদারা 
এই ক্ষুদ্র জনের এতি অনুগ্রহ এরকাশ করিবেন ইহাব পর. আর 
সৌভাগ্য কি! ভবাদৃণ বহাত্মারা মদ্বিধ কুত্র জলের গ্রাত্ি কটাঞ্ষপাঁত 
করিলেই তাহারা চরিতার্থ হয়। আপা বিশ্বাসপুর্বক কোন বিষয়ে 
আদেশ করিলে আমি চিবক্রীতা ও অন্ুগৃহীত। হইব, জনে নাই। 
--আমাব বিনয়গর্ভ বাক্য গুনিয়া সখীব ন্তায়, উপকারিণী ও প্রাণ- 
দায়িনীর গায় আমাঝে জ্ঞান করিলেন সি দৃষ্টি দাবা গ্রমন্নতা গরবাখ- 
পুর্ববক নিকটবন্তীঁ এক তমালতকর পল্জব গ্রহণ করিয়া পল্লবের রসে আপন' 
পৰিধেয় বন্ধল ছিড়িয়া তাহা র' এক থণ্ডে নখ দ্বারা এই পত্রিকা লিখিয়া 
আমাকে দিলেন। কহিলেন, আর কেহ যেন জানিতে না পারে, 
মহাশ্বেতা যখন একাকিনী থাকিবেন তাহার করে সমর্পণ কবিও ( 

গমামি হর্ষোৎুল্ল লোচনে তরলিকাঁর হস্ত হইতে গাত্তকা গ্রহধ 
করিলাম। তাহাতে লিখিত ছিব, হংস যেমন মুক্তামাল।য় মৃগালভ্রমে 
প্রতারিত হয়, তেগনি আমার মন সুক্তামর় একাবলীমা লায় গ্রতীরিত 
হইয়া তোমার এতি সাতিশয় অম্রক্ত হইয়াছে ।--গথভ্রান্ত পথিফের 
দরিগৃত্রম, যূকের জিহ্বাচ্ছেদ,। অসবদ্ধভাষীঃ জরগ্রলাপ, নাস্তিকের 
চার্বাকশান্ত্র। উন্মত্তের স্থুরাপান, যেরূপ ভয়ঙ্কর, পাত্রিকাও আমার 
গক্ষে দেইরূপ ভতস্কর বৌধ হইল। পত্রিকা পাঠ করিয়। উন্মন্ব ও 
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আবশেত্দ্রিয় হইলাম । পুনঃপুন জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিলম, “তরপিকে ! 
তুমি তাহাকে কোথাগন কিন্ূপে দেখিলে? তিনি কি কহিগেম ? 
ভুমি তথায় কত ক্ষণ ছিবে? তিনি আমাদেখ অন্থুমণণে গ্রধৃতত হইয়। 
কত দুব পর্যান্ত আপিয়াছিফেন ? প্রিয়জনদন্বদ্ধ এক কথাও বারংবার 
বপিতে ও শুনিতে ভাল লাগে। আমি পরিজনদিগকে তথ| হইতে 
বিদায় করিগ। তবগিকার মহিত কেখপ মুনিকুমাধমধদ্ধকথায় 
(দবসঙ্দেপ করিলাম । 

প্রিবাবসানে দরিবাকরের বিখহে পুর্ব দিক আমর ন্যায় মপিন হইল । 
মদীয় হদয়ের ন্যায় পশ্চিম দ্রিকের রাগ বৃদ্ধি হইতে লাগি । কমলবন। 
গৈরিকগিরির সলিলগ্রপাতের মত পাটলাভ হইল। গপিদী নিমাগিত 
হইলে গুটনংরু্ধ মধুকর পদ্কজহদয়ে রঝিবিরহর্নিত মুচ্ছদ্বধারের ভাব 
ধারণ কবিণ। ছুই এক দণ্ড বেলা আছে এমন সময়ে ছত্রধাবিণী ভাসিয়। 
কহিল, 'ভর্তুদারিকে ! আমর। স্নান করিতে গিয় যে ছুই জন মুনিধুদার 
দেখিয়াছিলাম তাহাদের এক জন দ্বারে দণ্ডয়মান আছেন। বলিলেন, 
আক্টমাল৷ লইতে আমিয়াছি। "মুনিকুমার' এই এব শ্রবণমাপ্র অতিমাঞ্র 
ন্যস্ত হইয়৷ কহিলাম, শীঘ্র সঙ্গে করিয়। অইয়। আইস। যেরূপ দপের 
সহায় যৌবন, যৌবনের সহায় মকরকেতন ম্করকেতণের শহাঁম 
বসস্তকাল, বসস্তকালের সহায় মলয়পবন, দেইরূপ তিনি পুগ্রীকের 
মা কপিঞণ, দেধিবামাত্র চিনিকাম। তীহাঁর বিষঙ আবার 
দেখিয়া! বোধ হইল যেন, 'কোনও অভিগ্রায়ে আমাকে ঝিছু বগিতে 
আদিয়াছেম। আমি উঠিয় প্রণাম করিয়া সমাদরে আমন প্রধান 
রুরিপাম। আনে উপবেশন করিলে চরণ ধৌত কষরিয়। দিশাম। 
নন্তর কিছু খলিতে' ইচ্ছ। করিয়। আমার নিকটে উপবিষ্ট] তরলিকায় 
প্রতিণদৃষ্টিপাত্ত করাতে আমি তাহার দৃষ্টিতেই অভিপ্রান বুঝিতে পারিয়। 
বিনমবাক্যে 'কিলাগ, “ভগবন্‌! আমা হইতে ইহাকে ভিন্ন ভাঁবিবেন 
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না। যাহা আদেশ করিতে অভিলাষ হয় অশঙ্কিত ও অসন্কুচিত চিত্তে 
ভাজ করুন 1 

"কপিগ্ুল কহিলেন, রাজপুরি! কি কহিব, অজ্জীন ঘাকাস্কুস্তি 
হইতেছে না। কন্দমূগফলাশী বনবাসীব মনে অনঙ্গবিলাম সঞ্চারিত 
হইবে ইহ! স্বপ্নের অগৌচর 1 খান্তস্বভাৰ তাণনকে গ্রথয়পবধশ 
করিয়া,নিধি কি বিড়ম্বনা কধিলেন ! দগ্ধ মন্বাথ অনায়াসেই লোকদিগকে 
উপহাসাস্পদ ও আবজ্ঞা”্গদ করিতে পাবে । অভ্তঃকরণে এক বার 
অনঙ্গনিলাঁপ সর্থশুরিত হইলে আর ভদ্রত) নাই। তখন গগাটুধীশঞ্ধি- 
সম্পর় লোকেরাও নিতাস্ত অসার ও অপদীর্ঘ হইয়া যান। তখন আর 
লজ্জা, ধৈর্য্য, বিনয়, গাভীধ্য কিছুই থাকে না। বনদ্ধুযে পথে পদার্পণ 
করিতে উদ্চত হইয়াছেন, জানি না, উহ! বন্ধলধারণেব উপধুজ, 
জটাধারণের সুটিত, তপস্তার অনুরূপ, ধর্মোর অন্গ, বা অপবগ্জাভের 
উপায় কিনা। কি দৈবহুর্কিপাক উপস্থিত! না খলিলে চলে না, 
উপাগস্তর ও খরণাস্তরও দেখি না, কি করি বলিতে হইল। 
শান্্কারেরা লিখিয়াছেন ত্বীয় গাণবিনাশেও যদি সুহাদের প্রাণরঙ্গা 
হয় তথাপি তাহ! কর্তবা) সুতরাং আমাকে জজ্জায় জলাঞলি দিতে ' 
হ্‌ইল। 

পতোদার মমক্ষে রৌষ ও অসন্তোষ গ্রকাশপুর্বাক বদ্ধুকে মেইগ্রকার 
তিরস্কার করিয়া আমি তথা হইতে গ্রস্থার্ন করিলাম। স্নানানস্তর সরোবর 
হইতে উঠিয তুমি বাটী আদিলে, ভাবলাম বন্ধু এক্সণে একাকী কি 
করিতেছেন গুগ্তভাবে একবার দেখিয়। আসি। অগগ্তর আস্তে জান্তে 
জামিয়া বৃক্ষের অস্তরাল হইতে দষ্টিগাড করিলাম) ধিস্ত তাহাকে দেখিতে 
পাইলাম না। তৎকাঁলে আমার অন্তঃবরণে খত বিতর্ক, কত সলোহ ও 
কতই ৰা ভয় উপস্থিত হইল। একবার তাঁবিলাম অনর্সের মোহন শবে 
মুগ্ধ হইয়। বন্ধু বুঝি সেই কামিনীর অনুগামী হইয়া থাকিখেন। আবার 
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মনে করিলাম মেই সবদারীব গমনের পব চৈতন্রোদয় হওয়াতে জজ্জায় 
আমাকে মুখ দেখাঈতে না পারিয়। বুঝি কোন স্থানে লুকাইয়া আছেন ; 
কিআগি ভৎপনা কবিয়াছি বলিয়া জুদ্ধ হুইয়। কোন স্থানে প্রস্থান 
করিয়াছেন; কিংবা আমাকেই অন্বেষণ করিতেছেন। আমরা ছুইজানে 
চিরক।ল একত্র ছিলাম, কখনও পবস্পর শ্রিহছুঃণ সহ করিতে হয় নাই। 
সুতবাঁং বন্ধুকে না দেখিয়া যে কত ভাবনা উপস্থিত হইল তাহা! বাক্য দ্বারা 
ব্যক্ত কৰা যাঁয় না। পুণর্ধার চিন্তা করিশাম, বন্ধু আমার সমক্ষে সেইরূপ 
আধীবতা গ্রক।শ করিনা অতিশয় লজ্জিত হুইয়। থাঁকিবেন। লজ্জায় 
কেকিনাকরে? কত লোক লঙ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার 
নিষিস্ত কত অসছুপায় অবলঘধন কবে। জলে, অনলে ও উদ্বদ্ধনেও 
প্রাণত্যাগ করিয়। থাকে। যাহ! হউক, নিশ্চিন্ত থাকা হইবে না, অদ্বেষণ 
করি। ক্রমে তরুলতাগহন, চন্দনবীথিকা, লতামণ্প, সারোববেব কুল 
সর্বত্র অন্বেষণ করিলাম, কুব্র।পি দেখিতে পাইলাম না। তখন স্নেহকাতর 
মনে অনিষ্টশঙ্কাই প্রবল হইয়া উঠিল । 

পপুনর্ধ্বার সতর্কতা পূর্বক ইতন্ততঃ অথ্ষণ করিতে করিতে দেখিলাম 
সরোবক়েব তারে নীনাবিধ লতাবেষ্টিত কুজুমবহুল নিভৃত এক লতাগহনের 
অভ্যন্তববর্তী শিখাতলে বসিয়া বাম কবে বাম গণ্ড সংস্থাণনপূর্ববক চিস্তা 
করিতেছেন। ছুই চক্ষু মুদ্রিত, নেত্রগলে কগোলযুগ ভাদিতেছে। খন 
ঘন নিশ্বীস বহিতেছে। শরীর ্পন্দবহিত, কাস্ডিশুনট ও পাঁও্বর্ণ। হঠাৎ 
দেখিলে চিত্রিতের ম্যায় ঘোধ হয়। এন্প জ্ঞানশৃন্ঠ যে ধল্পগাদপের 
কুক্সমমগ্জধীর অবশিষ্টরেণুগ্ধলোভে ভ্রমর বয্কারপুর্বক বারংবার কার্ণে 
বাঁুতেছে এবং লতা হইতে কুন্থম ও কুস্থমরেধু গাজে পড়িতেছে তথাপি 
সংজ্ঞ। নাই। কলেবর এরূপ শীর্ণ ও বিবর্ণ যে হস] চিলিতে পারা যায় 
না। তদবস্থাপন্ন তাহাকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়। অতিখয় দিষধ 
হুইলাম। উদ্বিগ্ন চিত্তে চিন্তা করিলাম, মকরকেতুর কি প্রভাব! যে 
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বাক্তি উদার শরসন্ধানের পথবতাঁ হয় নাই ধেই ধন্ত, সেই নিরদেগে' 
অংসারযারা স্বরণ করিতে পারে৷. একবার উহার বাণপাতের. সন্ুথব্্তী 
হইলে আর কফোনজ্ঞন থাকে না| কি. আশ্চর্যা! হ্গণকাখের' মধ্যে 
এরূপ জ্ঞানরাখি ঈদৃশ অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছে । ইনি শৈশবাবধি 
ধীর ও শান্তগ্রঞ্কতি- ছিলেন। মকলে আদর্শগ্গরপ জ্ঞান করিয়। ইচার 
দ্বভাবের_ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত ও গুণের কথ। উল্লেখ করিঝা' 
যথেষ্ট -গ্রধংসা করিত। আজ কিরূপে দিবেকণক্তি ও তপঃগ্রভাবের 
গরাভব করিয়া এবং গান্তীর্যের উদ্যালন ও ধৈর্যোর লমুলোছেদ করিয়া 
দগ্ধ মনাথ এই. আসামান্ত সৎস্বভাবসম্পন মহাত্মমকে ইতর জনের ন্যায় 
অভিভূত ও উন্মত্ত করিল! শার্দকারের! কহেন নির্দয় ও নিফগন্করপে- 
যৌবনকাল অতিথাহিত করা অতি কঠিন কর্ণা। ইহার অবস্থ। শান্তকার- 
দ্বিগের কথাই সগ্রমাণ করিতেছে । এইরগ চিন্তা! করিতে করিতে, 
নিকটবর্তী হষ্টলাগ এবং শিলাতলের এক গার্খে উপবেশন করিয়। জিঞ্জানা। 
ফরিআাম, মখে! তোথাকে এন্ধপ দ্েখিতেছি কেন? বল আজ তোমার 
কি হইয়াছে? 

- 'খ্ভিনি, অনেক ক্ষণের পর শ্বচ্ছ্থগা-বসত্াবৃত-রকদকমলকান্তি-নয়নঃ 
উদ্মীলঘ ও দীর্ঘনিশ্বাস গরিত্যাগ পুর্ব্বক, সথে | : তুমি আগ্চোপান্ত সমুদায় 
ৃতবাস্ত অবগত ' হইয়াও অজ্ঞের স্তায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এইমাত্র উত্তর 
দিয় রোদন কধিতে লাগিলেন। তীহার সেইননপ অবস্থ। ও কারা -। 
দেখিয়। স্থির করিলাম এক্ষণে, উপদেশদ্বারা ইহার .কোন' প্রতিকার 
হওয়া সম্ভব নহে। কিগ্ত অধন্া্ও্রবৃত্ত সৃহদকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত রুরা 
রর্বতোভাবে কর্তব]. কর্মু। -যাহ| হউক. আর কিছু উপদেশদি.. এই. 
স্বির করিয়। তাহাকে লগিলাম, সথে! হা, আমি. সকলই. অবগত হইয়াছে, 
রিন্তু ইহাই জিজ্ঞাম। করি তুমি থে পাধীতে পদার্পন করিযাছ. উহা কি: 
সাধুসন্মত) বা ধর্াশান্ত্রোপদিষ্ট পথ ? : ইহা কি তগন্তার অব স্ব 


কাদরী , ৫ 


অপবর্গী_ লাভের উপায়? এই বিগহিত পথ অন্লম্বন করা দুরে থাকুক, 
এক্সপ নংকল্পকেও মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। মুড়ের়াই 'অনপপীড়ানন, 
অধীর হয়। নির্কোধেরাই হিতাহিত বিবেচন! কসিতে গাঁরে.না। 
ভুমিও কি তাহাদিগের সভা অমৎ পথে প্রবৃত্ত হইয়া সাধুদিগের নিকট? 
উপহাসাম্পদ হইবে? সাধুবিগ্রহিত পথ অবজবন করিয়া সুখাভিলাষ কি ?' 
গরিণামবিরস বিষয়ভোগে ফাহারা ুথগ্রাণ্তির আশা করে, ধর্ণাবুদ্ধিতে 
বিষগতাবনে তাহাদিগের জলসেক কর! হয়। তাহার কুবপয়মীলা। 
বিয়া অসিলতা! গলে দেয়, মহারদু বলিয়। জলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে, মুণাশ, 
বলিয়া মন্ত হ্তীর দত্ত উৎপাটন করিতে যায়, রজ্জব বলিয়া কাণসর্প ধরে।, 
দিখাকরের ' গ্তায় জো।তি ধারণ করিয়াও খগ্যেতের স্াঁয় আগন।কে 
প্রতিপন্ন করিতেছ কেন? সাগরের হ্থায় গম্ভীর স্বভাব হইয়!ও উদ্ার্স" 
প্রন্থিত..ও. উদ্দেল ইন্জিয়জতের সংযম করিতেছ লা কেন? এক্ষণে: 
আমার 'কথা রাখ, ক্ষুধিতচিত্তকে সংঘত কর, ধৈর্য্য ও গাততীধ্য অবলধন, 
করিয়া চিতরবিকার দুর করিয়া! দাও। 

ণ“এইরূপ উপদেশ দ্িতোছ, এমন সময়ে ধাকাবাহী অশ্রবারি তাহার 
নেত্রযুগল হইতে গলিত হইল। তিনি হামার হস্ত ধারণপুর্বক বাঁগঝেন্,, 
নখে] আধক কি.বলিব, আশীবিযবিষের স্টায় বিষম ঝুশরের শরসন্ধানে 
'পতিত-হও নাই, ক্ছথে উপদেশ দিতেছ। যাহার ইন্দ্রিয় আছে, মন আছে, 
দেখিতে পা, শুনিতে পা)... হতাহত .বিবেচনা করিতে পারে,। মেই.' 
উপনেশের গা্র। আমার, তাহা কিছুই নাই। আমার [নটে ধৈ্যা, 
গাতীধা। বিবেচনা! এলকল কথাও অন্ত”ত-হইয়াছে।.. এ সময় উপদে্ের, 
সময় নয়। যাধৎ জীবিত থাক এই আচকিৎসনীয় রোগের এ্রতীকারের 
চেষ্টা পাঁও। আমার অ্ দ%চ ও হৃদয় জর্জরিত হইতেছে | এক্ষণে যাহা 
কুতুব কর)---এই বলিয়! নিস্তব্ধ হইলেন... টা, 

শব্ধ (উপহেশবাকোর কোন ফল দর্শন না এবং বো বিলা তি 








চা কাদঘবরী 


হৃদয়ে অনুবাগ এরূপ দৃরটরূপে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহা উন্মালিত কৰা 
নিতান্ত অগাধা, তখন প্র।ণরক্ষার নিমিত্ত সরোধরের সরস ঘৃথাল, নীতল 
কমঘিনীদল ও স্সিগ্ধী শৈবাল তুলিয়। পথ কবির! দিণাম এবং তথায় শয়ন 
কবাইয়া শ্বভাবন্ভি চন্দনকিসলয় নিষ্দীড়ন করিয়া তুষারলীতল রম 
অলাটে মাখাইয়া দিলাম এবং কদনীপত্রদ্বারা বীজন করিতে আগিলাম। 
তৎক।লে মনে হইণ ছখাশ্ৰা দগ্ধ মদনেব কিছুই আসাধা নাই। কোথায় 
থা বন্বাসী তপন্বী, কোথায় ঝা বিলাপধাশি গন্বর্ধকুমানী। ইহ।দিগেব 
নে গবস্গর অনুধাগ সঞ্চার হইবে ইক প্বগ্রেব অগোচর। শুফ তরু 
অঞ্জরিত হইবে এবং মাধবীলতা তাহাকে অব্ণথ্বন করিয়া উঠিবে ইহা 
কাহার মনে বিশ্বা ছিল? চেতমেব কথা কি, অছেতন তরু শতা 
গ্রভৃতিও উহ্াব আজ্ঞাব অধীন । দেবতাবাও উহার শাগন উল্লজ্বন 
করিতে গারেন না) ফি জাশ্চর্যা ! দুাত্ম। এই অগাধ গাঁভীধ্যমাগরকেও 
ক্মগকালেব মধ্যে তৃথের ন্তায় অসার ও অপদার্থ কগিয়া ফে'লল। 
এক্ষণে কি করি, কোন দিকে যাই, কি উপায়ে বান্ধবের প্রাণরন্দা হয়। 
দেখিতেছি মহাগেতা ভিন্ন আব কোঁন উপায় নাই। বন্ধু শ্বভাবতঃ 
ধীর, প্রথন্ত। অবলম্বন কথিয়া আপনি কদাচ তাহার নিকটে যাইতে 
পাঁবিবেন না। শাল্্কারেরা গর্হিত অকার্ধা দ্বাবা সুহ্থদের গ্রাণবঙ্গ! 
বর্তব্য বিয়া থাকেন) ঝুতরাং অতি লঙ্জাকব ও মানহানিকর কর্ণাও 
আগায় কর্তৃবা ঝলিয়। গরিগণিত হইল | ভাবিলাম, খদি বঙ্দুকে বলি থে, 
তোমাৰ মনোরথ সফল কবিবাঁর জন্য মহাখেতার নিফট চলিল।ম, তাহা 
হইলে, গাছে লজ্জাক্রমে বারণ কবেন এই। নিথিত্ত তীহাকে কিছু না 
বলিয়া ছলক্রমে তোমার নিকট আগিয়াছি। এই সময়ের সমুটিত, 
সেইরূপ অন্থুরাগের সমুচিত ও আমাব আগমনের সগুচিত যাহা হয় 
কর১-বণিয়। কি উত্তর দি শুনিবার আশায় আমার মুখ পানে চাহিয়। 
বহিলেন। * 


কাদন্বরী ৬১ 


“আমি তীহার মেই কথ শুনিয়া সময় হদে, অমুতধয় সগোধরে 
নিমগ্রা হইলাম | লজ্জা ও হর্ষ একদা আমার মুখমণ্ুণে আপন আপন 
ভাব প্রকাশ করিতে জাগি । ভাবিলাম, অনঙ্গ সৌভাগ্যক্রমে আমাব 
স্তায় তাহাকেও সন্তপ দিতেছে । শান্তস্বভাব তগন্বী কপিগল স্বপ্নেও 
মিথ্যা কহেন না। ইনি সত্যই কহিতেছেন সন্দেহে নাই। 
ততক্ষণে আমার কি কর্তব্য ও কি বক্তব্য এইরাপ ভাবিতেছি, এমন 
সময়ে প্রতিহারী আসিয়া কহিল, 'ভর্ভদ।রিকে ! তোমার শরীর অসুস্থ 
হইয়াছে শুনিয়া মহাদেবী দেখিতে আঁসিতেছেন।১ কগিঞ্ এই কথ। 
গুনিয়। সত্বর গাত্রোখানপুর্বক কহিলেন, 'রাজ্পুত্রি! ভগবান্‌ 
ভুবনন্রপ্চুড়ামণি দিদ্মণি অন্তগমনের উপক্রম করিতেছেন। আর আমি 
অপেক্ষা! করিতে পারিনা । যাহা বর্তবা করিও, বিয়া আমার 
উত্তরবাক্য ন| গুনিয়াই শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। তিনি গ্রস্থান করিলে, 
এনূপ অন্থমনস্ক হইয়াছিলাম যে, জননী আধিয়। কি বলিলেন, ফি 
করিলেন, কিছুই জানিতে পারি নাই। কেবল এই মাত্র স্মরণ হয় তিনি 
অনেকক্ষণ আমার নিকটে ছিলেন। 

গতিনি আপন আলঙ্বে প্রস্থান করিলে উর্ধে দৃষ্টি নিক্ষেগ করিয়| 
দেখিলাম দ্িনমণি অন্তত হইতেছেন। পশ্চিমদিক লোহিতায়মান, 
কমণবন হরিতায়মান, পুর্ববদিক নীগায়মান, এবং ক্রমে চতুর্দিক পন্ঘকষঃ 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে । তখন তরলিকাঁকে বলিশাণ, 
'্তরলিকে | তুমি দেখিতেছ না| আমার হ্বদয় আকুল হইয়াছে ও. 
ইন্জিয় বিকল হইয়! যাইতেছে? কি কর্তব্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি 
না। কপিগ্রল যাহা বলিয়া গেলেন স্বকর্ণে শুনিণে। এক্সণে যাহ! 
কর্তব্য উপদেশ দাও । যদি ইতর কন্তার গ্তাঁয় লঙ্জা, ধৈর্য, [বিনয় ও 
কুলে জলাগলি দিয়া, জনাপবাদু অবহেশন ও সাচার উন্নজ্বন করিয়া 
পিত। মাত| কর্তৃক অননুজাত হইয়া স্বয়ং অভিসারিকা বৃত্ত অবলম্বন 


৬২ . কাদরী 


করি, তাছ। হইলে গুকল্জনের অতিক্রম ও কুলমধ্যাদার উল্লিজবন জন 
" অধর্শা হয়। যদি কুলধর্ষোর অনুরোধে মৃত্যু অঙ্গীকার করি তাহা! হইলে 
প্রথম পধিচিত, স্বমাগত, কপিঞ্জলের গ্রণয়ভঙ্গপ্রন্য পাপ এবং আঁনভল- 
দ্বারা মেই তগেধনযুবার কোন অনিষ্ট ঘটলে ব্রদ্গহত্যা। ও তপদ্থিহতা। 
জন্য মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়। 
ণএই কথ। ব্ণিতে বলিতে চান্র্োদয় হইতে লাগিল ; সেই ঈষৎপরিপ্দুট 
আলোৌকমন্গীতে পুর্বদিক কুঙ্ম্জদ্রার। ব্সস্তবনর[ঞির মত ধুসর 
হইয়া উঠিল। নবোদিত চন্দ্রের আলোক অধ্ধকাঁরমধ্যে পতিত হওয়াতে 
বোধ হুইল যেন, জান্ববীর তর যমুনার জলের সহিত মিগিত হইয়াছে । 
মেল কেশরিনখরাঘাতে কবিবুত্ত শিদীর্, হইয়। যুক্তাফশচুর্ণ চারিত্রিকে 
বিক্ষিপ্ত হইতেছে । স্াংশুসমাগমে যামিনী জ্যোত্গারূপ দখনগ্রভা 
বিস্তার করিয়া! যেন আহ্লাদে হাসিতে লাগিল। চঞ্জোদয়ে গাভীরধাশালী 
সাগরও দ্ষুক হইয়! তরঙ্গরূপ বাছ প্রসারণপূর্ধক বেলা আপিঞ্গন করে। 
সে সময়ে অব্লাঁর মদ চঞ্চল হইবে আশ্চর্য্য কি? চক্জের সহায়তা ও 
মলয়ানিলেব অন্থুকুলতাঁয় আমার হ্থায়স্িত শদনানল প্রবল হঙয়া 
জঙ্লিয়া উঠিল। বিদ্রমগ্রভাঁপাটল। রোহিণীচরণাশক্তকরগলাঞ্তি চক্রে 
দিকে নেত্রপাত করিয়াঁও চারিদফে যৃত্যুমুখ দেখিতে লাগিল।ম। 
অন্ধকারে জঙ্গা স্থির করিতে ন1 পারিয়। কুস্থমচাপ নিস্তব্ধ হইয়াছিল, 
এন্গণে সময় পাইয়া শানে শরসদ্ধানগুর্বাক বিরহিণীদিগেব অর্থেষণ 
করিতে লাগিল । আমিই উহার প্রথম লক্ষ্য হইজাম। এইরাপ' চিষ্তা 
করিতে করিতে চঞ্জোদয়ের কমলবনৈর গ্তাঁয় নেযুগল মিশীলিত ও অঙ্গ 
অবশ করিয়। মুচ্ছা অজ্ঞাতসায়ে আমাকে আক্রমণ করিল তরলিকা 
ভয়ে ও সমন্তরমে গাত্রে শীতল চদ্দদজল দেটনপুর্ধক তালবৃস্তপ্রাবা 
বীজন কবিতে লাগিল। ক্রেগে চৈতগ্তগ্রাপ্ড হইয়া নয়ন উ্মীলম, 
পূর্বক দেখিলাম ভবলিক! দিষধনপলে ও দীন মানে পেন কর্ধিতেছে। 


কাদখসী , ৬৩ 


আমি লোন উন্মীলন করিলে আমাকে জীবিত! দেখিয়া অতিণয় স্বষ্টা 
হইল, বিনয়বাক্যে কহিল, ভর্ভৃদারিকে ! লঙ্জ! ও গুরুজনের অপেক্গ। 
গরিহারপুর্ধক প্রসন্ন চিত্তে আমাকে পাঠাইয়৷ দাও, আমি তোষার 
[চতচোরকে এই স্থানে আনিতেছি। অথব। যদি ইচ্ছ! হয় চগ, তথায় 
তোমাকে লইয| যাই। তোমার আর এরূপ সআংঘাতিক সর্ট পুনঃ 
পুনঃ দেখিতে পারি না। 'তরলিকে ! আমিও আর এরূপ ক্রেশকর 
বিরহবেদনা সহা করিতে গারি না। চল, গ্রাথ থাকিতে সেই 
প্রাণবল্লভের শরণাপন্ন হই” বলিয়া তরলিকাকে অবলম্বন করিয়া 
উঠিলাম। 

পগ্রাসাদ হইতে অবরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময়ে 
দক্ষিণ লোচন স্পন্দিত হইল। ছুনিমিত্ত দর্শনে শ্কাতুরা হইয়। ভাঁবিলাম, 
এ আবার কি! মঙ্গলকর্মো অমঙ্গলের লক্ষণ উপস্থিত হয় কেন? ক্রমে 
জমে শশধর আঁকাশমগুলের মধ্যবর্তী হইয়! সুধাসলিলের ছ্যায়। চন্দপ- 
রসের সায় জ্যোত্া বিস্তার করিলে, ভূমগ্ুল কৌদুদীময় হয়৷ শ্বেত- 
দ্বীপের স্তায় ও চন্ত্রলোকের সায় বোধ হইতে লাগিল। কুমুদিনী 
বিকশিত হইল। মধুকর মধুলৌভে তথায় বসিতে লাগিল? নাপাধিধ , 
কুস্ুমরেণু হরণ করিয়া সুগদ্ধ গন্ধবহ দক্ষিণ দিক হইতে মন্দ মনা বছিতে 
লাগিল। ময়ুরগণ উদাত্ত হইয়া দলোর স্বরে গান আরম করিধা। 
'কোফিলের কলরবে চতুর্দিক বাণ্ত হইল। আমি কগাস্থত দেই 
অন্মমাল! ও কর্ণস্থিত সেই পারিজাতমগ্ররী ধারণ করিয়!, রত্র্ণ বপনে 
অবগুতিত| হইয়া তবপিকার হস্ত ধারণপূর্বক প্রাসাদের মিখরাদধ 
হইনি নামলাম । সৌভাগ্যক্রমে কেহ আমাকে দেখিতে পাইল দা। 
গ্রমোদরনের নিকটে য়ে দ্রার চিল তাহা উদ্বাটনপুর্ধক -বাঁটী হইতে 
নির্গতাশ্হইয়া প্রিয়তমেব সমীপে চলিলাম। যাইতে যাইতে ' ভাবিলাগ 
অভিসারপথে প্রস্থিতা ধাক্তির দাস দাদী ও পান কাড়ষরের প্রয়োজন 


৬৪.  কাদদ্বরী 


থাকে না) যেহেতু কনর্প সার্গে শরাসনে শরসন্ধারপুর্ববক অগ্রে অগ্রে 
গমন করিয়। সহায়ত| করেন। চন্দ্র পণ আলোকময় করিয়া গথগদর্ণক 
হম।. থাপ পুরোবর্তী হইয়! অভয় গ্রদ্বান করে। 

গকিঞ্িৎ দুর যাই! তরলিকাঁকে কহিপাম, তরলিকে | চন্দ্র যের়াপ 
আমাকে তাহার নিকট লইয্জ। যাইতেছেদ এমনি তাঁহাকে কি আমার 
নিকট লইয়া আসিতে পারেন ন11 তরলিকা হাসিয়া বলিল, 
ভর্তৃদারিকে ! চন্দ্র কিজন্ত আগনার বিপক্ষের উপকার করিবেন? 
পুগুরীক যেরূপ তোমার দ্বপলাবণ্যে মোহিত হইয়(ছেন চন্ত্রও সেইন্ঈপ 
তোষার নিরুপম লৌন্র্যয দর্শনে মুগ্ধ হইয়। প্রতিবিঘচ্ছলে তোমার 
খাত্র স্পর্শ ও করছ্ধারা পুনঃপুন চরণ ধারণ করিতেছেন। বিরিহীর 
ম্যায় ইহার শরীরও গাঁওুবর্ণ. হইয়াছে ।-_-তৎকাঁলোচিত এইমকল 
পরিহাসবাক্য কহিতে কহিতে সরোবরের নিকটব্ন্থী হইলাম । লাস: 
পর্বত হইতে চন্দ্রোদয়ে প্রক্ররত চন্দ্রকান্তমণির এ্রাজবণে চরণ ধৌত, 
করিতেছিলাম এমন পময়ে দরোবরের পশ্চিম তীরে রোদনধ্বনি,শুনিলাম। 
কিন্তু দূরতা প্রযুক্ত সুম্প্ট কিছু বুঝ! গেখ না।  আগ্রমনকানে দক্ষিগ 
চু ান্দিত হওয়াতে মনে মনে :সাতিশয় পদ্কা ছিল এক্ষণে অকল্মাৎ 
রোদনধ্বনি শুনিয়া নিতান্ত ভীতা হইলাঁম। ভয়ে কলেবর কীঁপিতে 
লাগিল যে দিকে শব্ধ হইতেছিল উর্ধশ্বাসে সেই দিকে মি 
লাগিলাম। 

“অন্তর নিঃশব্দ নিশীথএরভাবে দুর হইতেই গুনিতে পাইলাম রি র 
আর্ত খবরে মুক্ত কে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। 

“কপিঞ্জলের বিলাপ বাক্য শ্রবণ কছ্িয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল! 
সুজ কে রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে দৌড়িলাম। অজ্ঞাত 
উজ্গনীচ, ভূমিতে পদে পরে পাদশ্থলন হইতে লাগিল; সরোবরতীরের 
লতায় অংগুকোত্তরীয় সংসক্ত হইয়া -ছিডিয়। যাইতে: লাগিল তথাপি 


কাদশ্বরী ৬৫. 


গতির প্রতিরোধ জন্মিল না । তথায় উপস্থিত হইয়! দেখিবাঁম হাহা 
শরণাপন্ন হইতে বাটার বহির্গতি হইয়াছিলাম তিনি সরোবরের . তীরে 
লতামগুপমধ্যনন্তী শিলাতলে শৈবালরচিত শখ্যায় শয়ন করিয়! আছেন ॥ 
কমল, কুমুদ, কুবলয় গ্রভৃতি নানাবিধ কুসুম শধ্যার পার্খে, বিদ্দিপ্ত 
রহিয়াছে । মৃণাল ও করদলীগঞ্জাব চতুর্দিকে বিকীর্ণ আছে। তাহা 
শরীর নিশ্গন, বোধ হইল যেন। মনোযোগপুর্বাক আমার পদখব 
শুনিতেছেন'ঃ মনঃক্ষোভ হইয়াছিল বলিয়া যেন, একমনা.. হইয়া গ্রাণায়াম 
দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন) আমা হইতেও আর একজন প্রিয়তম 
হইল বলিম্ন] যেন ঈর্ষা এযুক্ত প্রাণ গেহকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে 
ললাটে  ত্রিপুণ্ড.ক, স্কদ্ধে' বন্ধলে্ উত্তরীয়) গলে একাবলী মারা, হস্তে 
মুগালবগয় ধারণপূর্বাক অপূর্ব্ব বেশ রচন| -করিয়] যেন আমার সহিত 
সমাগমেক্স নিগিত্ত অনন্তমনা হইয়| মন্ত্র সাধন করিতেছেন । কপিগীগ 
তাহার ক ধারণ, করিয়া রোদন. কারতেছেন। : অচিরমৃত পেই 
মহীপুরুষকে 'এই হতভাগিনী ও পাপকারিণী আমি গ্রয়! দেখিপাম। 
আমাকে দেখিয়! কপিগ্চলের ছুই চক্ষু হইতে অশ্রআোত বছিতে লাগিল। 
দ্বিগুণ শোকাবেগ হইল। অতিশয় পরিতাপপূর্বক হা ১১ বলিয়া 
আরও উচচৈঃন্বরে রোদিন করিতে গাগিলেল। 

. পতখন সুষ্ছাদারা আক্রান্ত! ও মোহে নিতান্ত অভিভূতা হই যোধ 


হইল. যেনং অন্ধকারগয় - পাতীলতলে : অবভীর্দা হইতেছি। তরনত্তর : 
কোথায় গেলাম, কি বলিলাম, কিছুই মনে পড়ে না।' উমজোকের, হাদয় 


পাষাণসয় এই: জন্তাই হউক, এই হতভাঁগিনীকে, দীর্ঘ শোক ও চরকাঁল 
ধ রথ করিতে হইবে বলিয়াই হউক, দৈষের অত্যন্ত গ্রুতিকুলতাবশতই 
জানি না, কি' নিমিত এই, অভাগিমীর প্রাণ: বহিগৃ্তি 
[1-*,অনেকক্মণের: পর +$ চিতন হইয়া. ভূতলে “নিলুঠ্ঠিত, ও 
: - প্রাণেশ্বর প্রাণ. ত্যাগ 






৬৬ কারঘব্ী " 


করিয়াছেন আমি জীব্তা আছি, প্রথমতঃ ইহা! নিতাস্ত অসম্ভাব্া, 
অবিশ্বান্ত ও শ্বগ্নকল্পিত বোধ হইল। কিন্তু কপিলের বিলাপ শুনিয়া 
সে ভ্রান্তি দুব হইল। তখন হা হতান্মি বলিয়া আর্তনাদ ও পিতা, 
মাতা, সখীগ্ণণকে সধোধন করিয়া উচচৈঃস্বরে পিলাঁপ করিতে 
লাগিলাম। 

“আমার বিলাপ শ্রবণে অজ্ঞান পণ্ড পঙ্গীরাও হাহাকার করিয়াছিল 
এবং পল্পবপাঁতচ্ছলে তরুগণেরও অশ্রাপাত হইয়াছিল ।” এতক্ষণে 
গুনরজীবিত হইয়াছেন মনে করিয়া প্রাণেশ্বরের হয় স্পর্শ করিয়া 
দেখিলাম, কিন্তু জীবন কোথায়? প্রাণবাযু একবার প্রয়াগ করিলে 
আর কি প্রত্যাগত হয়? দৈব প্রতিকূল হইলে আর কি শুভগ্রহ সর্চার ' 
হয়? আগার আগমন পর্যন্ত তুই প্রিয়তমের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিস্‌ 
নাই বলিয়া একাঁবলী মালাক কত তিরগ্বার করিলাম। প্রসন্ন হও, 
প্রাণেখরের গ্রান দান কর বলিয়া কপিগ্লের চরণ ও তবলিকার ক$ 
ধাবণপূর্বক দীন নয়নে রোদন করিতে লাগিলাম॥ সে সময়ে অশ্রংতপূর্বা, 
আশিগিনতপুর্বব, অনুপরিষ্টপুর্ব, যে সকল কর্ণ বিশাঁপ মুখ হইতে নির্গত 
হইয়াছিল তাহা চিন্তা করিলেও আর মনে পড়েনা । সে এক সময়, 
তখন সাগরের তরজের গ্তায় ছুই চক্ষু দিয়া অনবরত অঙ্রধারা পড়িতে 
লাগিল ও ক্ষণে সে মুগ্া হইতে লাগিল । 

“এইরূপে অতীত আবত্ববৃত্তান্তের পবিচয় দিতে দিতে অতীত শোক” 
ুঃখের অবস্থা স্ৃতিপথবর্তিনী হওয়াতে মহাঁখেতা মুঙ্ছাপন্গা ও চৈভন্ত 
শুন্ঠা হইয়া যেমন শিলাঁতল হইতে ভূতলে পড়িতেছিলেন অমনি 
চন্ত্রাগীড় কব প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং অঞ্রাজলা্র ওদীয় উত্তরীয়- 
বন্ধলদ্বাবা বীজুন করিতে লাগিলেন। ক্ষগকাঝের পর সংজ্ঞা প্রার্থ 
হইলে চন্ত্রাপীড় বিষগন বদনে ও দুঃখিত চিত্বে কহিলেন, কি ছুষ্ 
করিয়াছি! আঁপনাব নির্বাপিত শোক পুনরুদ্দীপিত করিয়া দিলামি। 


কাদরী ৬৭ 


আর সে সকল কথায় প্রয়োজন নাই। উহা গুনিতে আঁমারও কষ্ট 
বোধ হইতেছে। অতিক্রান্ত ছুরবস্থাও কীর্তনের সময় এত্যক্ষান্ুভূতের 
স্তায় ক্লেণজনক হয়। যাহা হউক পতগোনুখ এাণকে, অতীত 
ছুঃখেব পুনঃ পুনঃ আমরণরূপ হুতাশনে নিক্ষিপ্ত করিবার আর 
আবকগ্ঠতা নাই। 

“মহাখেত। দীর্ঘ নিঙ্খাম পরিত্যাগ ও নির্বেদ গ্রকাশপুর্ধক কহিলেন, 
রাজকুমার | সেই দারুণ ভযঙ্করী বিভাব্রীতে যে-গ্রাণ পরিত্যাগ 
করিয়! যায় নাই, সে যে কখনও পরিত্যাথ করিবে এমন বিশ্বাস হয় না। 
আমি এরূপ পাগীগসী যে, মৃতাও আমার দর্শনগথ পরিহার করেন। এই 
নির্দয় পাযাণময় হবদয়ের শোক ছুঃখ সফলই অলীক। এ শ্বয়ং নিলজ্জ 
এবং আমাকেও নির্লজ্জেব অগ্রগণ্যা করিয়াছে । যে শোক অবলীলাক্রমে 
সহ্‌ করিয়াছি এক্ষণে কথার! তাহ! ব্যক্ত কৃ কঠিন কর্্মকি? যে 
হলাহল পাঁন করে হলাহলের স্মরণে তাঁহার কি হইতে পারে? 
আপনাদের সাক্ষাতে সেই বিষম বৃস্তান্তের যে ভাগ ব্ণন! করিণাম, 
তাহার পর এরূপ শোকোদদীগপক কি আছে যাহ! বগিতে ও শুনিতে গার! 
যাইবে না। যে দ্বরাশামুগতৃধ্বিক। অব্লম্বন করিয়া এই অক্কৃতজ্ঞ 
দেহভার বহন করিতেছি এবং সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের পর প্রাণধারণের॥ 
হেতুসূত যে অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল তাঁহাঁই এই বৃত্বাস্ত্রের পরভাগ, শ্রবণ 
করুন।-- ও 

“মেইরণ বিলাপের পর প্রাণ পরিত্যাগ করাই গ্রাণেখর়ের বিরহের 
প্রাশ্চিত স্থির করিয়া ত্ননিকাকে কহিলাম, অগনি নৃশংসে! আর 
কতক্ষণ রোদন করিব, কতই বা যন্ত্র সহ করিব। শীত কাষ্ঠ আহরণ 
বিয়া চিত। সালাইগ দাও, জীবিতেশ্ববের অন্গমন করি।-_ এই রখ 
বুলিতেছি এমন অময় মহাগ্রমাণ এক মহাপুরুষ চন্ত্রম্ল হইতে গগ্নমগ্ডলে 
অবতীর্ণ .হইলেন। তাহার পরিধানে পবনের মত তরল গুল বসন, কারণে 


৬. [ও . কাদন্বরী 

সুবর্ণকুণুল,বঙ্গঃসথলে তারাগ্রণগ্রথিতের স্যার স্থল-উজ্জলযুক্তার হার ও হস্তে 
কেমুর, মন্তকে কৃষ্ণকুটিল গবনচঞ্চগ কেশের উপর ধবলদুকুলে উত্ধীব্রান্থি 
বন্ধ হইয়াছে যেন কুগুদের চারিদিকে প্রমরকুল উড়িতেছে। সেরূপ কুমুদগুভ্র 
উজ্জল আকৃতি কেহ কখনও দেখে নাই | দেহগ্রভায় ধিলয় আলোকময় 
করিয়া গগন হইতে ভূতলে পদীর্পণ করিপেন। শরীরের মৌরভে 
চতুদ্দিক আগোদিত_ হইল। টারিদিকে দীতলম্পর্শ অমৃতবৃষ্টি হইতে 
লাগিল। মৃথালধবঘ গীবর বাহযুগল দ্বার! প্রিয়তমের মৃতদেহ আকর্ষণ 
পূর্বক-বৎগে মহাশ্েতে | গ্রাথত্যাগ করিও না, পুনর্বার পুরীকৈর' 
সহিত তোমার সমাগম সম্পর্ন হইবেক।--গন্ভীর স্বরে এই কথা বলিয়া 
গগনধার্গে উঠিলেন। আকন্সিক এই যিশ্ময়কর ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত 
ও. ভীতা হইয়া কপিঞ্জলকে ইহার. তথ জিজ্ঞাসা করিলাম। কপিঞ্ল 
আমার কথায় কিছুই উত্তর ন| দিয়া-_রে দুরাগ্রন্‌! বদ্ধুকে 'লইয়া 
কোথায় ঘাইতেছিস্--বলিয়া৷ রোষ গ্রকাশপুর্বক উত্তরীয়বন্কল. কটিদেশে 
সংবদ্ধ করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। আমি' উশুখী হইয়া 
দেখিতে ' লাগিলাম। দেখিতে. দেখিতে তাহার! . তাঁরাগণের' মধো, 
মিশাইয়া গেলেন কপিঞ্জগের অনর্শন, প্রিয়তমের মৃত্য, অপেঙ্গাও 
ছুঃখজনক বোধ হইল। যে ঘটনা উপস্থিত ইহার মর্ণা বুঝাইগা দেয় 
এন্সপ: একাট গোক নাই। . তৎকালে কি বর্তবা কিছুই স্থির কারতে 
না. পারিয়।জিজ্ঞ।সা . করিলাম, .তরণিকে | তুমি, ইহার কিছু মার্ম 
বুঝিতে গারিয়াছ? স্রীস্বভাবক্ছলভ ভয়ে অভিভূতা- এবং আমার 
মরণাশ্কায় উদ্বিগ্ন, : বিষধা ও কম্পিতকলেবর! হইয়া তরিকা স্মলত 
গাগদ বচনে আমার গায়ে ধরিয়া বিন; তর্ভূদারিকে 1 না, আমি কিছু 
বুঝিতে, গারি নাই। .এ'অতি আশ্চর্য ব্যাপার : আঁমার বোধ হয় 
ধীমহাপুরষ- মাছুয নহেন। : যাহ! বলি : গেলেন তাহাও . মিথ্যা হইবে 
না। মিথ্যা কথা দ্বারা প্রতাযণ করিবার কোন অভিসন্ধি দেখি না 


কাদরী , ৯৯ 


এরূপ ঘটনাকে আশা ও আশ্বীসের আল্গদ বলিতে হুইবে। - যাঁহ। 
হউক, এক্ষণে চিতারোহণের চেষ্টা হইতে পরাজুখ হও। অন্ততঃ 
কপিলের আগমনকাল পর্যাস্ত গ্রতীক্ষা কর। তাহার মুখে সমুদ্রায় 
বৃত্তান্ত অবগত হইয় যাহা কর্তব্য পরে করিও। 
'দ্ীবিততৃষ্ণার অলজ্ব্যত! ও জ্্রীজনকলভ কুদ্রতা-ওযুক্ত আসি' সেই 
কুরাশায় আক্বষ্টা হইয়া তরণিকার বাকাই যুক্তিযুক্ত স্থির করিলাম। 
আশার. কি অপীম গ্রভাব! যাহার গ্রক্ভাবে লোকেরা তরঞাকুল 
ভীষণ সাগর গার হইয়া অপরিচিত ও অজ্ঞাত দেশে প্রবেশ কয়ে; 
খাহার প্রভাবে অতি দীন হীন জনেরও মুখনগুল উজ্জ..থাঁকে ) যাহার 
গরভাবে, পুত্রকলত্রাদির বিরহদ্ঃখও অবলীলাক্রমে সহা করা যাঁয়; 
কেখল সেই আধ। হস্তাবলম্বন দেওয়াতে জনণুন্ত সরোবরতীরে যাতনা” 
অনী সেই কাল্যামিনী কথধিৎ অতিবাহিত হইণ। কিন্তু. যায়িনী, 
সুগশতের স্ঠায় বোধ .হইয়াছিল। গ্রাতঃকালে উঠিয| নরোবরে খান 
করিলাগ। : সংসারের অপারতা, সমুদয় পদার্থের অনিত্যত1, আপনার 
হতভাগ্যতা ও : বিপৎপাতের অগ্রতিকারিতা দেখিয়। মনে -মনে 
বৈরাগোদয় : হইল এবং প্রিয়তমের গেই কমগুলু। সেই. অঙ্ষমাল1 লইয়। 
রশ্চ্ধ্য অবলত্বনপুর্ধধক . অবিচবিত ভক্তি মহকারে এই : অন্নাথনাথ 
লোকানাথের শরণাপনা .হইলাম।. বিষয়বাসনার_দহিত. পিতা 
: মাতার গ্নেহ' পরিত্যাগ করিণাম। বলি সহিত বদ্ুদিগের অপেক্ষা 
খ্নরিহীর করিলাম । 
পরদিন পিতামাতা এই: সকল, 'বৃত্বান্ত' অবগত হই পরি ঙ 
নর লহিত:এই স্থানে আইসেন ও নানাপ্রকার 'সাঁবন্ম. বাকোঁ 
দয়া বাটী গমন করিতে জন্থযোধ, করেন। কিন্ত যখন দেখিলেন 
পু রে অবপধিত অধ্যবসায় হইতে পরাধুধ ইইলীম লা), তখন 
আমার 'ঈমনবিষে, নিতান্ত নিরাশ হইয়া এঅপতাদেহের গাঢবদধন 







দঃ - কাদরী 


বখতঃ অনেক দিন: পত্যস্ত এই স্থানে অপস্থিতি' করিলেন ও প্রতিদিন 
নানাগ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন ; গরিশেষে হতাশ হইয়। হঃখিত চিত্রে 
বাটা গমন করিলেন। তদবধি কেবল অশ্রমোচন দারা গ্রিপ্নতগের প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি। জগ করিবার ছলে তাহার গুণ গণনা 
করিয়। থাকি বহুবিধ গিয়ম দ্বার ভারভূত এই দগ্ধ শরীর শৌষণ 
করিতেছি। এই গিরিগুহায় বাস করি, এ সরোবরে ত্রিসন্ধা। মীন করি, 
গতিদিন এই দেবাদিদেব :মহাদেবের অর্চনা করিয়া থাকি। 'তরলিকা 
ভির'আর কেহ নিকটে নাই। আমার. ন্তায় গাপকারিণী-ও হতভাগিনী 
এট ধরণীতলে কাহাঁকেও দেখিতে পাই না । পাপকর্থোর একশেষ 'করি- 
যাছি, ব্রঙ্গহত্যারও ভয় রাখি নাই। আঁমাঁকে দেখিলে ও আমার ' সহিত 


আলাগ করিলেও ছুরদৃষ্ট জনে ।--এট কথা বণিয়৷ পাও্বর্ণ বন্ধণ দ্বারা, 


মুখ আচ্ছাদন করিয়! বাঁপ্পাকুল নয়নে রোদন করিতে আরভ্ত করিলেন । 
বৌঁধ হইল ধেন, শরৎকালীন শুভ্র মেথ চন্দ্রমাকে আবৃত করিল ও. বৃষ্টি 
হইতে লাগিল। ূ | 

" "্মহা্থেতার বিনযা, দাক্ষিণা, গুখীলতা ও মহানুভবতায় মোহিত হইয়া 
চন্ত্রাপীড়- তাহাকে প্রথমেই স্্রীরতু,লিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাহাতে 
আবার, অ্গোপাস্ত আত্মবৃত্বাত্ত বর্ণন| ঘবার। সরলতা প্রকাশ: ও পতি 
ব্রতাধর্শোর চমৎকার দৃষটাস্ত গরদর্শন করাতে বিধাতার অলৌকিক কৃষ্টি 
বলিয়া বোধ হইল ও সাতিপয় বিশ্ময় জন্মিল। তথন গ্রীত ও প্রস চিত্তে 
কহিলেন, যাহার! প্নেছের উপযুক্ত কর্ণের অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়া কেবহা 
অশ্রগাত দ্বারা শঘুতা! প্রকাশ করে তাহারাই অন্ুৃতজ্ঞ'। আঁপনি অক্ুত্রিম 
গ্রথয় ও. অকপট অনুকাগের উপযুক্ত কর্ণা করিয়াও কি 'জগ্ত আপনাকে 
অন্কতঙ্ঞ ও কষুপ্র বৌধ করিতেছেন? বিষ্দ্ব প্রেম-একাশের নবীন 
খি উদ্ভাবনপূ্বক অপরিচিতের স্তায় আজম্াপরিচিত বান্ধবজনের পরিত্যাগ 
এবং ১অকিঞিংকর 'পদর্থের ন্যায় সাংসারিক. সুখে -জলাঞ্জলি প্রধান 


কাদন্বরী , -শ$ 


করিয়াছেন; ত্রহ্তধ্য অবলম্বনপুর্র্বক তপস্থিনীবেশে জগদীবরের আরাধগ। 
করিতেছেন; অনন্যমন!|. হইয়া প্রাণেশ্বরের সহিত সমাগমের উপায় 
চিন্ত। করিতেছেন । এতধ্যতিরিক্ত বিশুদ্ধ প্রণয় পরিশোধের আর 
পন্থা কি? | সা 
ব্শান্ত্রকারেরা অন্ুমরণকে যে কৃতজ্ঞতাগ্রকাশের প্রণালী বলিয়া নির্দেশ 
করেন উহা: ব্যামোহমাত্র| মূঢ় ব্যক্তিরাই মোহৰশতঃ এ গথে- পদার্পণ 
করে। ভর্তা মৃত হইলে ত(হার অনুগমন করা মূর্থতা.গ্রকাশ করা. 
' মাত্র। উহাতে কিছুই উপকার নাই। না উহা মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবনের 
উপায়, না তাহার শুভলোকপ্রাপ্তির হেডু,না পরম্পর দর্শন ও সমাগমের 
সাধন। জীবগণ নিজ নিজ কর্মান্সারে গুভাণুভ .লোক প্রাণ্ড হয়) 
সুতরাং. অনুমরণ.দ্বাধা যে পরম্পর সাক্ষাৎ হইবে তাহার নিশ্চয় কি? 
নাভ এই, অস্থমৃত ব্যক্তিকে আত্মহত্যান্য মহাপাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর 
. ন্রকে চিরকাল বাস করিতে হয়। ব্রং জীবিত থাকিলে সৎকর্ম দ্বার! 
ম্বীয় উপকার ও শ্রান্ধতর্পণাদি দ্বারা মুতের উপকার করিতে পার যায়। 
মরিলে কাহারও.কিছু উপকার নাই। অন্গুমরণ পতিব্রতার লক্ষণ নয়। 
শত শত পতিগ্রাণ। যুবতী পতির মরণেও জীবিত. ছিল শুনিতে পাওয়া 
যায়। তাহারাই বথার্থ বুদ্ধিমতী ও যথার্থ ধর্মের 'গৃতি বুঝিতে .গারিয়।- 
ছিল |, স্বার্থপর 'লোকেরাই ছঃসহ বিরহ্যন্ত্রণ। লহ: করিতে ন| গারিয়! 
অনুমরণ অব্লধষন, করে| কেহ ঝ। অহম্ধার ওুকাশের লিমিত্ত এই পথে 
বৃত্ত হয়।.. ফলতঃ ধর্মবুদ্ধিতে: প্রায়. কেহ অস্থমৃতা হয় ন|। আপনি 
এ মহীপুরুষ কর্তৃক আঙীসিত হইয়াছেন, তিনি যে মিথ্যা কথা দা প্রতারণা 
করিবেন এমন: বোধ হয় না দৈব অন্ভকুল 'হ্ইয়| :আপনার ' প্রতি 
- অন্কষ্পা। প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই। মিলে পুনর্ধার জীবিত 
হয়) অ+ কথা: নিতাস্ত অসম্ভাবিভ নহে পুর্বকালে 'গন্ধবরাজ শি : 
সুর উরসিস্তমনকার গর্ভে প্রমন্থরা নামেতএক কনা, জন্মে । এ বস্তা! 





ৰ২ . কাদথযী 


আগীবিষদষ্ট ও. ব্যিবেগে 'মৃত হইয়াছিল, বিত্ত রুযুনামক খাযকুমার 
আঁগন পরমাঘুর অর্দেক প্রদীন করিয়া উহাকে পুনরজীবিতি করেন । 
অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ অশখামার অন্তর রা আহত ও গ্রাণবিযুদ্ধ 
হইয়াও পরমকারুণিক বানুদেবের অন্ুকম্গায় পুনব্বার জীবিত ধন 
জগদীশ্বর সানুগ্রহ ও অনুকূল হইলে কিছুই অপাঁধা, থাকে ন।। চিন্তা 
করিবেন না, অচিরাৎ হীষ্টসিদ্ধি হইবে| সংগারে পদার্পণ 'করিলেই 
পদে পদে বিপদ আছে। বিছুই স্থায়ী নহে। বিশেষতঃ “দগ্ধ বিধি 
অন্তিম এণয় অধিক কাল দেখিতে পারেন না। দেখিলেই অমনি খেন 
ঈর্ষাধিত হন-ও তৎক্ষণাৎ ভলের চেষ্রা গান। এক্ষণে ধৈধ্য .আবজম্বম 
করন) অনিন্দদীয় আত্মাকে. আর সিখ্য তিরগ্কার করিবেন, না! 
এইরূপ. নানাবিধ সান্বনাবাক মহাশ্বেতাকে ক্ষান্ত কারলেন। : মনে 
মনে মহাখেতার এই আ্চধ্য ঘুটনাই-চিন্তী করিতে লাগিলেন । . এই 
সময়ে মহাখ্েতার শোকক্থা শুনিয়াই যেন.রবি. অধোমুখ .হঈলেন। 
রবিমওল-. পরিণত-গ্রিয়্মঞ্জরীরজের মত পি্নলিমা থাপ: হইল, 


 কুননস্তকুহ্মরসে -ক্লাঞ্জত কোমল দুকুণের মত রৌদ্র চারদিকে 
 গরিব্যাপ্ত হইয়! আকাশ-নীলিমা ঢাকিয়। চকোরনয়নতারকার বর্ণ ধারণ 


করিল, কোকিলিলোচনচ্ছবি সদা সমাগত হইলে এ্রহগণ উদ্মেধিত হইল... 
যেন. বনমহিষের ক্ষ্ণদেছের মধ্যে উজ্জল চক্ষু আলঙেছে) তযঃগণের 
হরিতাভ। অদ্ধকায়ের সহিত. একাকার হইয়া! গে): হিমলীকরজড়িম 
প্রবন দহিতে লাগিল; পঙ্গীসক্ নির্রভভূত হইল ।: তখন." চন্দরাগীড় 
পুনর্ধার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! আপনার সমভিব্যাহীরিগী ও ছুঃখের 


' অংশভাগিনী পরিচারিক| তরলিকা। এক্ষণে কোথায়? ".... 8 


ও দামহান্বেতা কহিলেন, মহাছাথ.] অগ্ররারিগের এক কুল-অমৃত | 
সইতে সমুডূত হয়.আপনাঁকে কহিয়াছি।.'.সেই- কুলে 'মদিরায়তঃলাটনা . 
দিযানামে এএক কনা জন্মে). গম্ধর্কের 'অধিপাত “চিরথ- তাহার 


কাদঘমী , ৭৩ 


.গাণিশ্রহণ করেন এবং তাঁহার গুণে বণীভূত হইয়া, ছত্র চাদর গ্রভৃতি 
এদানপুর্ধক তাহাকে মহিধী করেন। কালক্রমে মহিষী গর্ভবতী 
হইয়া যথাকালে. এক কন গ্রসব করেন) বন্ার নাম কাদঘী। 
কাদন্বরী নির্শুলা শশিকলার ন্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি গ্রাণ্তা হইয়৷ এরূপ 
কপবতী ও শুণবতী হইলেন ধেঁ, সকলেই স্াহাকে দেখিলে আনন্দিত 
হইত ও তত্যস্ত ভালবাসিত.। শৈধবাবধি একত্র শয়ন, একত্র আশন, 
একত্র অবস্থানগ্রযুক্ত আমি কাদম্বরীর এণয়পাত্রী ও স্নেহপাত্রী হইলাম, 
. সর্ধদা -একত্র ক্রীড়া কৌতুক করতাম, এক শিক্ষকের নিকট নৃত্য, গীত), 
বা্য ও বিষ্ভা-শিখিতাম, এক শরীরের মত ছুই জনে একত্র থাকিতাম। 
জমে..এরূপ অকৃত্রিম.সোহারদ্য জন্মিল যে, আমি তাহাকে সহোদরার তায় 
জ্ঞান করিতাম) তিনিও আমাকে আগন হৃদয়ের গায় তাবিতেন। 
এক্ষণে-আমার এই... হুরবস্থা-শু[নিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যাবৎ মহাশ্থেত. 
এই, অবস্থায় থ|কিবেন, তাবৎ আমি |ববাহ করিব না.।. যাঁদ গিত)) 
মাতা, অথবা বদুবর্গ বলপুর্বক আমার বিবাহ দেন তাহা হইলে অনখলে, 
স্থতাশনে, অথবা উদস্ধনে প্রাণত্যাগ কারব। গষ্ব্বরাজ চিত্ররথ : ও 
অহাদেধী মাদরা পরম্পরায় কন্তার এই গ্রুতিজা শুনিয় অতিশয় ছঃখিত 
হইয়াছেন. কম্ত এক 'অগত্যঃ, অত্যন্ত ভালবাসেন, 'ৃতরাং তাহার 
প্রাতজার বিরুদ্ধে কোন, কথ| উত্থাপন করিতে পারেন. নাই |. যুক্ত 
ঃ করিয়া, অগ্ত প্রভাতে..হ্ষীর়োদনামা এক কঞুকীকে আমার নিকট: পাঠা: - 
ইয়াছিলেন। “ভাহান্স+দ্বার। আমাকে বাঁলয়! পাঠান, বৎসে মহাশ্মেতে! 
র/তিয়েকে, কেহ কাদকষরীকে সান্বন। করিতে সম “নয় যে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এক্ষণে যাহা কথব্য..হয় কর --কামি 
ধুগী়বে ও.মহতার অনুরোধে শীরোদের সহিত: তরধিকাকে 
কট 'গাঠাইয়াছি। বলিয়া ্রিয়াছি, সথিগ, :একেই আমি 
'আরার.কেন "রণ বাড়াও। .তোমার গ্রতিজ্ঞা শুনিয়া, 






? ড় 
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॥ 98 , কাদদ্বরী 


অত্যন্ত ছুঃখিতা হইলাম। আমার জীবিত থাকা যর্দি অভিগ্রেত হয়, 
তাহ! হইলে, গুরুজনের অন্থয়োধ কর6 উল্নজবন কঙিও না! তরলিকাও 
তথায় গেল; আপনিও এখানে আসিয়া উপরান্থৃত হইলেন 1 

“মহাশ্বেতা এইবপ পরিচয় দিতেছে এমন সময়ে শোকানলদধণ 
মহাখেতাহগয়দধ্যবৎ শশাগ্ক সর্বলোকের নিদ্রামঙ্গল-কলসের স্টার গগন” 
মণ্ডলে উদ্দিত হইলেন। তারাগণ হীরকের গায় উজ্জণ কিরণ বিস্তার 
করিগ। বোধ হুইল যেন, যাগিলী গগনের অন্ধকার নিবারণের নিমিত্ত 
শত শত গ্রদীপ প্রজানিত কারলেন। মহাখেতা শীতল শিলাতলে 
পল্পবের শয্যা পাতিয়া নিদ্রা গেলেন চন্দ্রাগীড় মহাখেতাকে নিদ্রিত 
দেখিয়া আপনিও শয়ন করিলেন 1 এবং বৈশম্পায়ন কত চিন্তা করিতে" 
ছেন, পত্রলেখা কত ভাঁবিতেছে, অন্ঠান্ত সমভিব্যাহারী লোক আমার 
আগমনে কত উদ্বিগ্ন হইয়াছে, এইরূপ চিন্ত। করিতে করিতে নিদ্রাগত 
হইলেন। 

"প্রভাত হইখে মহাশ্েতা গাঁঝোখানপুর্ববক মদ্ধ্োপাঁমনাদি সমুদ্ধায় 
প্রাতঃকৃত্য সমাপন কগ্গিয়া জপ করিতে আরম্ভ কারলেশ। চন্দ্রাপীড়ও 
গ্রাভীতিক বিধি যথ।বিধি সম্পাদন করিতেছেন এমন সময়ে গীনবা, 
বিখালবন্গঃস্থল, করে তরবারি, বলবাঁন, যেড়শবর্ষবয়ন্ব, কেরুরকনাম! 
এক গণ্ধব্বদারকের সহিত তরিকা তথায় উপস্থিত হৃইল। অপরিচিত 
চন্ত্রাগীড়ের অলৌকিক সৌন্দর্য দর্ণনে বিন্মত হইয়া, ইনি কে? ,কোথ! 
হইতে আদিবেন ;--এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহীশ্বেতার নিকটে 
গিয়া বদিগ। কেয়ুরকও গ্রণাম করিয়া এক শিলাতলে উপবিষ্ট হইল । 
জগ সমাপ্ত হইলে মহাখেত। তরলিকাকে জিঞ্ঞামা করিলেন, “তর[লিকে ] 
প্রিয়দখী কাদঘ্বরীর কুল? আদি যাহ! বঙিয়া' দিয়াছিলাম তাহাতে 
ত সাত! হইয়ছেন ? কেম্ব, তাহার অভিএায় কি বুঝিলে? তরলিকা 
হি, 'ভর্ভূদরিকে |' ই কাদমুরী কুশলে আছেন, আপনার উপদেশ 


কান্বরী , ৭৫ 


বাক্য গুনিয়া রোদন করিতে ঝারিতে কত কথ! কহিলেন । এই কেমুর- 
কের যুখে সযুদায় আধণ করুন ।+ 

গকেরুরক বন্ধাঞ্জলি হুইয়া নিবেদন করিল, কারঘরী প্রণয় প্রদর্শন- 
পূর্বক সাদর সম্তভাষণে আপনাকে কহিলেন, গ্রিয়মথি| যাহা! তরখিকার 
মুখে বলয়! গাঠাইয়াছ, উহা কি গুরুজনের অনুরোধক্রমে, অথব| আমার 
চিত্র পরীক্ষার নিমিত্ত, কিংব! অগ্ঠাপি গুহে আছি বলিয়| তিরক্ক।র করি- 
যাছ? যদি মনের মৃহিত উহ বলিয়া থাক, তোমার আন্তঃকরণে কোন 
অভিমন্ধি আ।ছে, সন্দেহ নাই | এই অধীনকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে 
ইহা এত দিন স্বপ্নেও জানি নাই। আমর ভ্বদয় তোমার এতি যেক়প 
অস্থরক্ত তাহ! জাদিয়াও এনপ নিষ্ঠুর বাকা বলিতে তোমার কিছুমান্র 
লজ্জা হইল না? আমি জানিতাম তুমি স্বভাবতঃ মধুরভাষিণী ও প্রিয়" 
বাদিনী। এক্ষণে এরাপ পরষ ও অপ্রিয় কথা কহিতে কোথায় শিথিলে? 
আপাততঃ মধুবরূপে গ্রতীয়মান, কিন্তু অবসানবিরস কর্মে কোন 
ব্ক্তির সহস! প্রবৃত্বি জনে না। আমি ত গ্রিয়সখীর দুঃখে নিতান্ত 
ছুঃখিনী হইয়। আছি। এ সময়ে কিরূপে অকিঞিৎকর বিবাহের আঁডম্বর 
করিয়া আমোদ প্রমোদ করিব। এ সময় আমোদের সময় নয় বলিয়!ই 
সেইন্ঈণ গ্রতিজ্ঞ। করিয়াছি। প্রিয়দখীর দুঃখে ছুঃখিত অন্তঃকরণে সুখের 
আখা কি? সন্তোগেরই বা ম্পৃহ! কি? মানুষের ত কথাই লাই, পণ্ড 
পক্ষীরাও সহচরের ছঃথে ছুঃখ গ্রকাশ করিয়া থাকে। দিঁনকরের তাশ্- 
গমনে নগিনী মুকুলিত হইলে ততৎসহ্ব/পিনী চক্রবাকীও গ্রিয়সমাগম পরি- 
ত্যাগপুর্বাক সার! রাত্রি চীৎকার করিয়া! টুঃখ গ্রকাণ করে। যাহার 
প্রিয়মধধী বনবাঁসিনী হইয়া দিনযামিনী সাতিশয় ক্লেখে কান যাপন করি” 
তেছে, সে স্থথের অভিলাধিণী হইলে শোকে কি বলিবে? আমি তোমার 
নিমিত্ত গুরুবচন অভিক্রম, লজ্জা ভয় পরিত্যাগ ও কুলকন্যাবিরদ্ধ সাঁহ্য 
অবল্ষনপুর্ব্বক হৃস্তর প্রতিজ্ঞা অবলখ্খন করিয়াছি) এক্ষণে ঘাহাতে 


৭৬ .. কাদরী 


গ্রতিজ্ঞ। ভর্গ না হয় ও লোকের নিকট লঙ্জ] না পাই, এন্পপ করিও । 
এই বলিয়া কেমুবক ক্ষান্ত হইল। 

দক্যুরকের কথা শুনিয়া মৃহাশ্বেত। মলে মনে কষণকাল অন্ধা।ন 
কধিয়। কহিগেন। কেমুরক | তুগি বিদায় হও, আমি স্বয়ং বাদঘ্বরীর 
নিকট যাইতেছি। কেয়ুধক প্রস্থান করিণে চন্ত্রাগীড়কে ধহিগেন, 
বাজকুমার| হেমকুট অতি ধনণীয় স্থান, [চত্রবথের রাজধানী অতি 
বন্চর্যা, কাদঘরী অতি মহানুভাথ। যদি দেখিতে কৌতুহণ হয় ও 
আর কোন কাধ্য না থাকে, থামার সঞ্ধে চলুন। অগ্ঠ তথায় বিএম 
কারয়া কলা প্রত্যাগমন করিবেন। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হহয়। 
অবধি আমার দুঃখতাাক্রান্ত হ্বদয় অনেক গস হইয়াছে। আপনার 
নিকট স্ববৃত্তান্ত বর্ণন কিয়া আমার শোকের অণেক শ্রম হইয়াছে। 
আপনি অকারণমিত্র, আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হচ্ছ! হয় না| 
সাধুদমাগমে আত দুঃখিত চিত্তও আহলাদিত হয়। এ কথা ।মথ্যা নহে। 
আপনার গুণে ও মৌন্জপ্তে অতিশয় বশীভৃতা হইয়াছি। যতক্ষণ দেখিতে 
গাই তাহাই লাত। চন্দ্রাপীড় কহিণেন, ভগবতি | দর্শন অবাধ 
আপনার অন্গগত হইগনাছি। এক্ষণে খেদিকে ইয়া যাইবেন 0মেই দিকে 
যাইব ও যাহা আদেশ করিবেন তাহাতেই মন্দত আছি। 

আনস্তর মহাশ্বেভার সসভিব্যাহারে গন্ধবধনগরে চণিলেশ। 

খ্নগরে উভীর্ঘ হইয়া রাজভতধন অতিক্রম করিয়া , ক্রমে কাদদ্বরী- 
ভধনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। গ্রভীহারীরা পথ দেখাইয়া 
অগ্রে অগ্রে চলিশ। থটি কুস্মবেণুপাতে পাটলবর্ণ, সইকারফপর্দবধাণে 
সিক্ত। সপ্ত কাঞ্চদতোরণ উত্তীর্ঘ হইয়। রাজকুমার অসংখা সুন্দরী 
কুমারাপরিবেছিত অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে গ্রবেশ করিলেন। কুমারীথথের 
শরীরগ্রভায় অন্তঃপুর সর্ধৰা চিত্রিতময় বোধ হয়। তাহারা বিনা 
অলঙ্কারেও বর্ধন অপক্কৃত। তাহাদিগের 'আকর্ণবিশ্রাস্ত লোঁচনই 


কাদদরী গন 


কর্ণোৎ্পল, হদিতচ্ছবিই অঙ্গরাগ, নিশ্বানই স্বগন্ধি বিলেগন, অধরদ্াতিই 
কুদ্ুঘলেগন, ভূজনতাই চম্গকমাঁলা, করতলই লীলাকমল, অন্ভুলিয়াগই 
অলজ্জকবম এবং দেহগ্রভাই সুক্ষাংগুকাবগডঠন। তাঁহারা যেন অনুরাগ- 
সাঁগরের অভিনব-যৌবনপবন-মধ্লিহ তরঙ্গগুলি, তাঁতাঁদের কপেশ ছুটি 
ঠিক যেন মদিরারমপূর্ণ সুক্তাগুত্তির কৌট|। রাজকুমার কুমারীগণের 
উৎফুল্পকৃ্টমধবল ব্সস্তদিবসের মত মনোহর শরীরকাস্তি দেখি! 
বিল্ুয়াপন হলেন | দেখিলেন কেহনা কেতকীবেথুদ্ধারা লবঙীলতার 
আলবাল রচন| কাঁরতেছে । কেহ বা রদ্ববঝলুক! ছড়াতেছে ; কফেহবা 
বপুররপল্লবরসে গন্ধপাত্র সংস্কাৰ করিতেছে; কেহ ব| অদ্বাকাঁর তমাঁশ- 
বীথিকাঁয় মণিগ্রদীগ আলাইিয় দিতেছে ; কেহ বাঁ পঙ্দী হঈতে রক্ষার জন্তা 
দাঁড়িঘফল মুক্তাঁজালে ঢাকিতেছে ; কেহ ব| কদলীগৃচেব মরকতবেদিক 
ঝনকমশ্মার্জনী দিয়া পরিষ্ার কবিতেছে) কফেচ বা মুখমদিরা দিয়] 
বকুলতর গিঞ্চন কবিতেছে ; কেহ বা অশোকতরগাত্রে নৃগুবরবমুখরিত 
পদতাড়না করিতেছে; কেহ বা সিনদুরবেণুদধার| গৃহবলভিক1 রঞ্জিত 
করিতেছে । কেহ বাঁ ভবনহংসকে কমলমধুরস গান করাঈতেছে ? 
কেহ বা কুম্থমাভরণ রচন! করিতেছে) কেহ বা পাখী পড়াঈতেছে ; 
কেহ বা সঙ্গীতাভান করিতেছে। তাহাদিগের তাঁনলয়বিশুদ্ধ, বেণুদীণা- 
বঙ্কারমিলিত, মধুর সঙ্গীত শ্রবণে তাহা অন্তঃকরণ আনন পুগফিত 
হইল। ক্রমে কাদধবীর বামগুহের নিকটবর্তী হইলেন। গৃহের 
অভ্যন্তরে প্রাবেশ করিয়া দেখিলেন কল্পলতাতুল্য কগ্টাজনেয়া নান 
বাছ্মন্ত্র লঈটয়া চতুর্দিকে বেষ্টন কবিয়া! বলিয়াছে) কেহ চামর ব্যজন 
করিতেছে ? তাঁহাদের দেহবিক্ষেগ তড়িৎগ্রভার মত গৃহভিত্তিলগ্ন দর্পণে ও 
স্বচ্ছ মধিকুট্টিমে প্রতিফলিত হইতেছে । চারিদিকে চিত্রপট পরিশে।ভিত 
মধো নীলাংশুকাচ্ছাদিত স্থচাঁর পধান্কে ধবল-উপ্াধান-্স্তদেহ! কাদরী 
নিকটবর্তী কেয়ুরককে মহাশেতাঁর বৃত্বাস্ত ও মহাশ্খেতার আশ্রমে সমাগত 


খ্৮ কাদরী 


অপরিচিত পুরুষের নাম, বয়স, বংশ ও তথায় আগমনহেতু লমুদায় 
জিজ্ঞাস। করিতেছেন চামরখারিণীর! অনবরত চাঁমর বীজন করিতেছে । 

ধণিকলাদর্শনে জলনিধির জল যেরাপ উল্লীমিত হয়, কাদঘরীদর্শনে 
চন্জ।গীড়ের ভ্বদয় সেইরূপ উল্লাসিত হইল । মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, আহা! আজি কি বমণীয় বড় দেখিলাগ! এরূপ সুন্দরী 
কুমাবী ত কখনও নেত্রপথের অতিথি হয় নাই । আজি নয়নযুগণ সফল 
ও চিত্ত চরিতার্থ হইল। জন্াপ্তরে এই লোচনযুগল কত ধর্ম ও পুণ্য 
কর্মী করিয়াছিল, সেই ফলে কাদরীর মনোহর মুখারবিপ্দ দেখিতে 
পাইল। বিধাত। 'আমাঁর সকল ইন্রিক্ম লোঁচনময় করেন নাই কেন? 
তাহা হইলে, সকল ইন্জরিয় দ্বারা একবার অবলোকন করিয়৷ আশ! 
পুর্ণ কবিতাগ। কি আশ্চর্য! যতবাখ দেখি, তত আরও দেখিতে 
ইচ্ছ। হয়। বিধাতা এরূপ রূপাতিশয় নির্মাণের পরমাণু কোথা 
পাইলেন? বৌধ হয়, যে সকল পরমাণু দারা ইহার রুপলাবণা হ্ছষ্ট 
করিয়াছেন তাহারই অবশিষ্ট অংখ দ্বারা কমল, কুমুদ, কুবলয় গ্রভৃতি 
ফোমল বস্তুর স্যরি করিয়। থাকিবেন| ক্রমে গঞ্বর্ধকূমারীর ও 
রাক্মকুমাবের চারি চক্ষু একত্র হইল। কাঁদম্বরী রাজকুমারকে দেখিয়। 
মনে মনে কহিলেন কেমুরক যে অপরিচিত ঘুঝ! পুরুষের কথা 
কহিতেছিল, বোঁধ হয়ঃ ইনিই সেই বাক্তি। আহা! এম ক্বন্দর ত 
কখনও দেখি নাই। গন্বর্বনগরেও এরূপ রূপাতিশয় দেখিতে গাওয| 
যায় না। এইরাপে উয়ের ঘৌনধ্যে উভয়ের মন আক্বষ্ট হইল । 
কাদম্বরী নিমেষশুন্ত লোচনে চন্ত্র।গীড়ের রূপগাব্য খারংবার অবগোকন 
কবিতে লাঁখিলেন) কিন্ত পরিতৃপ্ত/ হইলেন না। যতবার দেখেন 
মনে নব নব গ্রীতি জন্মে । / 

প্বহুকাগ্গের পর প্রিক্ননথী মহাশ্বেতাঁকে সমাগতা দেখিয়! কাদশ্বরী 
আনন্দসাগ্রে মণ হইলেন এবং এথমে রোমাঞ্চ তারপরে ভূষণ হইল, 
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অবশেষে গাত্রোথান করিয়া সপ্গেহে সথীকে গাঢ় আলিঙ্ন কবিলেন। 
অহাখেতাও প্রত্যালি্দন করিয়া কহিলেন, সথি! ইনি ভারতবর্ষের 
অধিপতি মহারাজ তারাগীড়ের পুত্র, নাম চন্ত্রাপীড়। দিথিজয়বেণে 
আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছেন। দর্শনমাত্র আঁমার নয়ন ও শন 
হরণ করিয়াছেন; বিস্ত কিনুপে হরণ করিয়াছেন তাহ! বুঝিতে গারি 
নাই। প্রজাপতির কি চমৎকার নির্মাণকৌণল ! এক স্থানে অসুদাত়্ 
সৌনদর্যোর সুন্দররূপ সমাবেন করিয়াছেন। ইনি বাম করেন বলিয়া 
মর্ত্যলোক এক্ষণে সুরলোক হইতেও গৌরবাদ্বিত হইয়াছে । তুমি কখন 
সকল বিকার ও সমুদয় গুণের এক স্থানে সমাগম দেখ নাই, এই 
নিমিত্ত অন্গুরোধবাক্যে বশীভূত করিয়। ইহাকে এখানে আনিয়াছি। 
তোমার কথাও ইহার সাক্ষাতে বিশেষ করিয়। বণিয়াছি! অছৃষ্পূর্বব 
বলিয়া লজ্জা পারতা।গ করিয়া, অপরিচিত বণিয়া অবিখাস দুর করিয়া, 
অজ্ঞাতকুলমীল বলিয়া এঙ্কা পরিহার করিয়া, অনন্ুচিত ও নিঃণম্ষ চিত্তে 
জুহদের গ্তায় ইহার সহিত বিশ্রান্তালাপ কর।--এই বলিয়া মহেশ্বেতা 
চন্দ্রাগীড়ের পরিচয় দিয়! দিলেন। তখন চন্দ্রাগীড় নমস্কার করিখেন, 
কাদঘদীও এতিনমনস্কারবাপদেশে মন্তক নত করিয়া অপারগ দৃষ্টিতে 
তাহাকে একবার দেখিয়। লইলেন। তখন এক একবার সখীগ৭ লঙ্ষা 
করিতেছে কি ন| দেখিয়া আবার চন্ত্রাপীড়কে অগঙ্গে অধলোকন 
করাতে চক্ষুতারকা চঞ্চল হইয়া ইতত্ততঃ ভ্রমণ বগিতে লাঁগিশ। 
মহাশ্বেতা ও কাঁদন্বরী এক পর্যযক্কে উপবেশন করিলেন । রাজকুমার অন্য 
এক সিংহাসনে বসিলেন। কাদন্বরীর সঙ্কেত মাত্র বেথুরব, বীণাঁখবা ও 
সঙ্গীত নিবৃ্ত হইল। গধিচারিকাঁরা জ্জ আনিয়! দিলে নিবারণ অগ্রাহ্য 
করিয়া কাদরী ব্বয়ং মহাখেতার এবং কাঁদঘ্বরীর সথী মদ্দলেখ| চন্্রাগীড়ের 
পদপ্রঙ্গালন করিয়া দিলেন। মহখেত! সাদরে কাদরীর দ্বদধদেশে " 
“হাত রাখিয়া, চামরপবনে বিপর্যান্ত অলকদাম সুবিগ্তস্ত করিয়া দিতে 
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দিতে শ্নেহমংবলিত মধুর বচনে কাদঘবরীর অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন । 

দ্মনোভবের কি অনির্ধচনীয় এভাব| প্রণয়গরাধুথ ব্যক্তির 
অন্তঃকরণও উহা প্রভাবের অধীন হইল। কাদন্ববীর, নিকৎ্জুক 
চিত্তে অন্থরাগ অজ্ঞাতগারে প্রবেশ করিণ। তিনি মহাখেতার সহিত 
কথ। কহেন ও ছলক্রমে এক একবার চন্ত্রাগীড়ের গ্রতি কটান্মপাত 
করেন। মহাশ্বেতা উভয়ের ভাব অনায়াসে বুঝিতে গারিলেন। 
কাদন্বরী তাল দ্দিতে উগ্ভতাঁ হইলে কহিলেন, "সথি! চক্্রাপীড় 
আগন্ধক, আগন্থকের সন্মান কর! অগ্রে কর্তবা; চন্ত্রাগীড়ের তত্তে 
অগ্রে তাথ্ল প্রদান করিয়া অতিথিসৎকায় কর, গরে আমরা ভক্ষণ 
করিব কাঁদস্বরী ঈষৎ হান্ত করিয়। গুখ ফিরাইক্সা আস্তে আস্তে 
কহিলেগ, “প্রিয়সথি! অপরিচিত ন্যক্তিরর নিকট প্রগল্ভত। এ্রকাশ 
করিতে আম।র সাহস হয় না। আজ্জী যেন আমাৰ হস্ত ধরিয়া তাখল 
দিতে বারণ করিতেছে) অতএব আমার হইয়৷ তুমি রাজকুমারের 
করে তান প্রদ্দান কর। মহাশেতা পরিহাসপূর্ধক কহিলেন, “আমি 
তোমার গ্রতিনিধি হইতে পারিব না) আপনার কর্তব্য করা আপসিই 
সম্পাদন কর, এইরূপে বারংবার অনুরোধ করাতে কাদমরী অগত্যা 
কি করেন; লজ্জায় মুক্ণিতান্সী হইয়া তাল দিবার নিমিত্ত কর গরসারণ 
করিলেন। চন্্রাপীড়ও হস্ত বাঁড়াইয়। তাঘ,ল ধরিলেযা। কাদরীর 
হস্ত বলয়নিগুন করিরা যেন বলিল--এই লও পানের সহিত গ্রাণ। 

এমন মময়ে কণ%ুকী আমিয়া বলিল, "মহাগেতে ! গন্দররাজ চিত্ররথ 
ও মহিষী মদ্দিরা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন মহীশ্বেতা তথায় ' 
যাইবার সময় কাঁদন্বরীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, সখি! উন্ত্রাগীড় এক্ষণে 
কোথায় থাকিবেন?” কাঁদম্বরী কহিলেন, পপ্রিয়সথি! কি প্ন্ত ভুমি 
এগ ছিজ্ঞাসা করিতেছ? দর্শন অবধি আমি চন্দ্রাগীড়কে মন, প্রাণ, 
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গৃহ, পরিজন অমুদায় সমর্পণ করিয়াছি। ইনি মধুর বন্তর অধিকারী 
হইয়[ছেল। যেখানে রুচি হয় থাঞুন।১ “তোমার গ্রামাদের সরীপবস্ী 
তরী গ্রমোদবনে ক্রীড়াপর্বতের প্রস্থদেশস্থ মণিমন্দিবে গিয়া চগ্রাগীড় 
অবস্থিতি করুন, এই কথা বলিয়! মহাশ্বেতা চপিয়! গেগেন। ধিনোঁদের 
নিমিভ কতিপয় বীণাবাদিকা ও গায়িকা সমভিব্যাহারে দিয়া কাদরী 
চন্দ্রাগীড়কে তথায় যাইতে কহিলেন। কেয়ুরক পথ দেখাইয়| অগ্রে 
আগ্রে লিপ । তীহার গগনের গর কাদন্বরী শয্যায় নিপতিতা হইয়া 
জাগ্রদবস্থায় স্ব দেখিগেন যেন লজ্জা আগিয়। কহিল চগলে ! তুমি 
কি কুকর্ম করিয়ছ ? আজ তোমার এরূপ চিত্তবিকার কেন হইল? 
কুনকুমারীদিগের এরূপ হওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। লজ্জা কর্তৃক 
তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে কহিলেন আমি মোহান্ধ হইয়। কি চপলতা 
প্রকাশ করিয়াছি! এক জন অপবিচিত খ্যক্তির সমঙ্গে নিঃশঙ্ক চিত্তে 
কত ভাব এক করিলাম। তাহার ॥চত্তবৃত্তি, অভিগ্রায়, শ্বভাব 
কিছুই পরীক্ষ। করিলাম ন|। তিনি কিরূপ লোক কিছুই জানিধাম 
না। অথচ তাহার হস্তে মন, প্রাথ, সমুদ্রায় সমর্পণ করিলাম । লোকে 
এই বা/পার গুনিলে আমাকে কি বলিবে? আমি সথীদিগের সমচ্ষে 
গ্রতিজ্ঞা করিয়াছিণাম যাবৎ মহাশেত। বৈধব্যদশার ক্লেশ ভোগ কধিবেন, 
ততদিন সংদারিক' স্থখে ঝা অলীক আঁমোদে অন্রক্ত। হইব ন|। 
অ(মার েই গ্রতিজ্। আজ কোথায় রহিল? মকলেই আমাকে উগহাঁপ 
করিবে, সনোহ নাই । গিত। এই ব্যাপার শুশিয়া কি মনে করিবেন? 
মাতা কি ভাবিবেন? শ্রিয়সথী মহছাখেতার নিকট ফি বলিয়া মুখ 
দেখাই? যাহা হউক আমার অত্যন্ত লঘু্বদয়তা ও চপনতা একা . 
হইয়ছে। নিকটস্থা সথীজনেরা যে আমাকে লক্গ্য করিতেছে মে বিষয়ে 
আমাব একেবারে সংজ্ঞা ছিল না। ছিছি কি লজ্জার কথা! ঝুঁঝ 
আমার চপলত। প্রকণ করাইবাব নিশিত্বই প্রজাপতি ও রতিপতি 


। 
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মন্তণাপূর্বক এই উদামীন পুরুষকে এখানে পাঠাইয়। থাঁকিধেন | ভস্তঃ- 
করণে একবার অন্থরাগ সর্থার হইলে ভাহা ক্পীলিত করা ছুঃশাধ্য। 
কাদন্বরী এইরাপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে গ্রণয় যেন হম থায় 
আপিয় কহিল, কারঘ্ববী ! কি ভাবিতেছ? তোমার অলীক অনুরাগে 
ও কগট মিত্রতায় বিরক্ত হইয়! চন্্রাগীড় এখান হইতে প্রস্থান করিতে 
উদ্যত হইয়াছেন। গম্বর্বকুমাদটী তখন আর স্থির হইয়া থাকিতে 
পারিলেন না। অমনি শয্া। হইতে তায় উঠি গবাঙ্ষথার উদবাটনপুর্বক 
এক দৃষ্টে জীড়াপর্বতের দিকে চাহিয়। রহিলেন। 

প্চদ্দ্রাগীড় কাদঘ্বরীহদয়ের গ্ঠায় শ্বচ্ছ মণিমদিরে প্রবেশ করিয়া 
শিলাতিলবিন্তস্ত শযায় শুইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে শাঁগিলেন, 
পন্ববর্বর।জতুহিতা আমার সমক্ষে যেরূগ ভাবভর্গি প্রকাশ করিলেন সে 
নকল কি তাহার স্বাভাবিক বিলাস, কি মকবকেতু আগ|র গ্রৃতি গ্রণন্ন 
হইয়। গ্রকাঁশ করাইলেন। তীহ।র তৎকালীন বিগ।মচেষ্ট। শ্মরণ করিয়| 
আমার অন্তঃকরণ চঞ্চল হইতেছে। আমি যখন মেই সময় তাহা প্রতি 
দৃষ্টিপাত করি, তখন মুখ অবনত করিয়াছিলেন। যখন অত্থাসন্তদৃষ্ি 
হই, তখন আমীর এতি কট।ক্ষপাতপূর্ব্ক ছলক্রমে মন্দ মন্দ হাঁপিয়।- 
ছিলেন। অনন্গ উপদেশ ন! দিলে এ সকল বিলাস প্রকাণ হয় না। 
যাহা হউক, অলীক সংকল্প গ্রতারিত হওয়া বুদ্ধিমানের বর্ম নহে। 
অগ্রে তাহার মন পরীগ্গ। কথিয়। দেখ। উচিত। এই স্থির করিয। সমভি- 
ব্যাহারিণী বীণধাদিনী ও গাঁয়িকাদিগকে গান বাদ্য আরম্ভ করিতে 
আদেশ দিলেন। গাল ভঙ্গ হইলে উপবনের শোভা অবলোকন করিবার 
নিমিত্ত জীড়াপর্বতের শিখরদেশে উঠিলেন। কাঁদঘ্বরী গবাকষদ্ধার দিয়! 
তাহাকে ক্রীড়াপর্বতের শিখরদেশে দেখিতে গাঁইয়। মহাশ্বেতাঁর আগিমন- 
দর্শনচ্ছলে তথা হুইতে গ্রাসাদের' উপরিভাগে আরোছণ করিলেন । 
হেমদগুযুক্ত শশিগাওুছত্র ধরিয়। পরিচারিকাগণ আতপ গিবাঁরণ করিতে 
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লাগিল; কেহ শুভ্র চামর বাজন করিতে লাগিল; কারঘ্বরী লীলাঁচঞ্চল 
হইয়া কখনো বা চামর ধরিয়। টানিতে লাগিলেন, ছব্রদণ্ড অবলদ্বন করিয়! 
ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিলেন) কথনে। ঝা কোনে! সথীর দ্বদ্ধে মণ্তক ন্থস্ত 
করিতে লাগিলেন, কাহাকেও লীলাকমল দিয়! তাঁড়ণা! করিতে লাগি 
লেন) ক্কাহাকেও আলিঙ্গন, কাহাকেও বা চুন করিতে লাগিলেন। 
এইকগে চন্্রাগীড়কে দেখাইগা দেখাইয়। হদয়বললভের গতি অন্গুরাগ- 
সাবের চিহ্ৃত্বর্ূপ নানাবিধ লীলা! ও মনোহর বিলাম প্রকাশ করিতে 
াগিলেন। তাহাতেই এরূপ অন্যমনস্ক হইলেন যে, যে উপলক্ষ করিয়া 
প্রাসাদের নিখরদেশে উঠিলেন তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ রহিল না। 
মহাখেত। আসিয়া গ্রতিহারীদ্বারা সংবাদ )দিলে সৌধশিখর হইতে 
অবতীর্ণা হইলেন ও স্নান ভোগন প্রভৃতি সমুদায় দিবসব্ঠাপার “সম্পন্ন 
করিশেন। 

গ্চন্্রাগীড়ও মণিমন্দিরে গান ভোজন সমাপন করিয়া ক্রীড়। পর্বতের 
সনুখস্থ লতামণ্ডপে গুকপক্ষহরিৎ মরকতশিলাতলে বদিয়৷ ধারাযন্তরে 
উৎসারিত পহশ্রলবেণীর পীকরশীতল বাঁতাঁস সেবন করিতেছেন এমন 
মময়ে তম।লিকা, তরগিক। ও ভন্তান্ত পরিজন সমভিব্যাহারে কাদশবরীর 
প্রধানা পরিচারিকা মদলেখ। আসিতেছে দেখিলেন। কাহারও হস্তে 
আর্দরবন্থওদার! আচ্ছাদিতমুখ নীরিকেলসম্পুটকে সুগ্ধি অ্নরাগ, 
কাহারও করে মাঁলতীমালা, কাহারও বা গাণিতলে নিশ্বাসমারুতহরণীয় 
নির্মেৃকশুচি ধবল কল্ললতা দুকুল এবং এক জনের হস্তে গুভ্রবস্ত্াচ্ছাদিত 
পাত্রে ,একছড়া মুক্জাযধ হার। এ হারের এরূপ উজ্জল প্রভা ষে, 
চন্দ্রোদয়ে যেরূপ দিক্বগুল জ্যোৎ্নাময় হয়, উহার গ্রভায় সেইদগ 
চতুর্দিক আলোকমন্ধ হইয়াছে। উহা-জ্যোথ্নার প্রাণের গায়, লক্মীর 
হান্তরেখার মত, কাদঘ্বরীরূপবশীকৃত মুনিজনের হদয়ের মত, নির্শাল 
সথন্দর মহাঁ্ধ্য সামগ্রী! মদলেখা সমীপবন্তিনী হইলে চন্দ্রাণীড় যথোঁটিত 
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অমাঁদর করিলেন । ম্দলেখ! শ্বহস্তে রাজকুমারের অঙ্গে অন্গরাগ লেপন 
কবিয। বন্তযুগল পরিধান করাইল এবং গলে মালতীমাঁল। সমর্পণ করিয়া 
কহিগ, রাজকুমার] আপনাব আগমনে অনুগৃহীতা, আগনার মর 
খবভাব ও প্রক্লাতমধুর ব্যবহাবে বশীভূত! এবং আপনার অহন্কার শু 
সৌজন্তে মন্তষা হই! কাদঘরী বয়নুভাবে গ্রণরমঞ্চারের গ্রমাণম্বরূপ 
এই হাব প্রেরণ 'করিয়াছেন। তিনি আপগার ধখর্ধ্য বা সপ্গত্তি 
দেখাইবাব অভিঞায়ে পাঠান নাই। ইহা কেবল খুদ্ধ সরলম্বভান্তার 
কার্ধা বিধেচনা কধিয় অগ্গরহপূর্ধরক গ্রহণ করুন। রত্বাকর, এই হার 
বরুণকে [দয়ছিলেন। বরুণ গন্ধবর্বরাজকে এবং গন্ধরধ্ধরাজ কাদঘরীকফে 
দেন। অসুতমথনসময়ে দেদগণ ও অন্ুরগণ সাগরের অভ্যন্তর হইতে 
সমস্ত রড় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল ইহাই শেষ ছিল) এই নিমিত 
এই হারের নাদ শেষ। গ্রগনমণ্ডলেই চত্ড্রেৰ উদয় খোভাকর হয় এই 
বিবেচনা কবিয়া। রাঁজকুমাবের কে গরাইয়া দিবার নিমিত্ত এই হার 
পাঠাইযাছেন। এই বিয়া চজ্াগীড়ের ধঠদেখে হা পরীইয়া দিল। 
চন্রাগীড় কাদন্বরীর দৌজন্য ও দ।ক্ষিণ্য এবং মদলেখাধ মধুর বনে 
চমত্কৃত ও বিস্মিত হইয়। কহিলেন তোদাদিগের গুথে অতিশয় বশীভূত 
হইয়াছি। কাদরীর প্রদাদ বলিয়! হার গ্রহণ করিলাম। অনস্তর 
সন্তোষজনক নান। কথ! বলিয়] ও কাদঘ্বরীসন্বন্ধে নানা সংবাদ শুণিয। 
মদলেখাকে খিদা কবিলেন। , 
গকাদরী চন্ত্রাগীড়ের অনর্শনে অধীরা হইয়া গুনর্ধার প্রাসাদের 
গিথরদেশে আবোহণ করিলেন। দেখিলেন তিনিও উজ্জল মুক্তাময় 
হার কণ্ঠে ধারণ কবিয়| কীড়াপর্বতের শিখরদেশে বিহার করিতেছেন । 
গন্ধর্ধনদ্দিনী ঈন্ত্রসদৃশ উন্তরাপীড়ের দর্শনে কুমুদিণীর শ্তায় শ্বিতবিকশিত 
হইয়া উঠিধেন। তিনি অস্বলিত বক্ষের বসন বার বার টানিয়। টানিয়া 
বক্ষাবরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; ঝুুমাপ্রলি আগ্রাণ করিবার ছলে 
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বার বার চন্্!গীড়কে নমস্কার করিতে আগ্সিলেন ; কখন বা চুল খুলিয়া 
বীধিতে লাগিলেন ; চন্দ্রাগীড়ের দিকে পশ্চাৎৎ করিয়। অনেক রমভাঙ্গতে 
মুখ ফিল্পাইয়। ফিবাইয়া নান! বিলাম বিস্তার করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
দিখাবধান হুইল। কুর্যমগুল, দিষ্মগণ ও গগনঘণ্খ রক্তবর্ণ হইল | 
কমে তরুণতমালচ্ছবি অন্ধকধের এাুর্ভাব হওয়াতে দর্শনশক্তির হস 
হইয়া আ।সিন। তখন কাদন্বরী দৌধশিখর হইতে ও চন্দ্রীগীড় ত্রীড়া- 
পর্কাতের শিখরদেশ হইতে নামিয়া গেলেন। ক্রমে আধ উদ্দিত 
হইয়। সুখাময় কিবণ দ্বারা পৃথিবীকে জ্যোত্াময় কগিলেন। তিমির- 
নীলামঘবা! দিক বাসকসজ্জ! করিয়া অপেক্ষা কবিতেছিল, এখন চন্দ্রকে 
দেখিয়। গ্রাপর্ন হই! উঠি । তখন বিশ্ব হস্ীদন্তোৎকীর্ণ ছবিব মত 
প্রী ধারণ করিল। চন্জ্রাগীড় মণিমন্দিয়ে ধবল সোপানযুক্ত চন্্রশীতল 
মুক্তাশিলাপঞ্টরে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময়ে কেয়ুরক আগিয়া 
কহিল, “রাজকুমার ! কাদরী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে- 
ছেন।+ তিদি সসন্্রমে গাত্রোথানপুর্বক মখীজন সমভিব্যাহানে সমাগতা 
গদ্ধর্বরজপুত্রীর যখোচিত সমাদর করিজেন। সকলো উপবিষ্ট হইলে, 
বিনীতভাবে কহিলেন, 'দেবী! তোমার অন্থুগ্র ও এসঃত| দর্শনে অত্ান্ত 
গস্থ্ট হইয়াছি । অনেক অনুসন্ধীন করিয়াও এরূপ গরাসাদ ও অনুথহের 
উপযুক্ত কোনও গুণ আ।মাতে দেখিতে গাই না। ফলতঃ এম্নাপে 
অন্থহ প্রকাশ বরা শুদ্ধ উদার দ্থভাব ও মৌজগের .কার্ধা, 
সনোহ নাই |» ঝ।দথরী তাহার নিলয় বাক্যে আতশয় লজ্জিতা হইয়! 
মুখ অবনত করিয়! বহিণেন | আনস্তব, ভারতবর্ষ, উজ্জায়িণী নগরী 
এবং চক্্রাগীড়ের বদ বাদ্ধব, জনক, জননী ও রাজাসংক্াস্ত নানাদিধ 
কথাগ্রমর্ষে অনেক রাত্রি হইল । কেয়ুরককে চন্দ্রাপীড়ের [নিকটে 
থাকিতে আদেশ করিয়া কাদঘ্বনী পরনাগারে গমনপুর্বক খম্যায় শয়ন 
করিলেন। চঙ্ছাগীড়ও জুদীতল শিল্পাতলে শয়ন করিয়া কাদরীর 


৮৬ কাদম্বরী 


লিরভিমান ব্যবহার, 'মহাশ্বেতার নিষারণ প্লেহ, কাঁদঘ্বরী-পরিঞ্জনের 
কপট সৌঞন্, গণ্ধর্বানগরের রমণীয়তাঁ ও জুখবসৃদ্ধি মলে মনে চিন্তা 
করিতে করিতে খাখিনী যাপন করিলেন। 

ণ্তারাপতি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়! প্রভাতে নিভৃত এদেশে 
নিদ্রা খাইবার নিমিত্ত যেন অস্তাচলের নির্জন গ্রাদশ অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন । গভাতসমীর্রণ মালতীকুজমের পরিমল গ্রহণ করিয়া 
স্বপ্তেখিত গানবগণের মনে আহ্ন।দ বিতরণপুর্বক ইতত্ততঃ বহিতে 
লাগিল। এ্রদীপের প্রভার আর এরভাব বলছিল না। গপল্লবের অগ্র 
হইতে নিখ।র ণিণির মুক্তার গ্ঠায় ভূতলে পড়িতে লাগিন। তেজন্বীর 
অন্ুচর়ও অনায়ামে শক্রবিনাশে সমর্থ হয়। যেহেতু হুর্্যসারথ অরুণ 
উদ্দিত হইয়াই জমন্ত অন্ধকার নিরস্ত করিয়া দ্িলেন। শত্রবিনাখে 
কৃতগহ্্ধ লোকের। রমণীয় ব্স্তকেও অরাতিপক্ষপাতী দেখিলে তৎক্ষণ!ৎ 
বিনষ্ট কবে, যেহেতু অরুণ তিমির বিনাখে উপ্ভত হইয়! আৃশ্ঠ তার।- 
গণকেও অবৃশ্থ করিয়। দিলেন। গ্রভাতে বগল বিকমিত ও ঝুযুদ 
মুকুলিত হইতে আরস্ত হইলে উভয় কুস্থমেরই সগান শোঁত। হইল এবং 
মধুকন কলরধ বরিয়! উভয়েতেই বলিতে লাগিল । অরুণে।দয়ে তিমির 
নিরস্ত হইলে চক্রবাক গ্রি্নতগার সমিধানে গমনের উদ্যোগ করিতেছে 
এমন সময়ে বিরহকাতিরা চক্রবাকী প্রিয়তমের নিকটে আধিয়া উপাস্থত 
হইল। দিবাকরের উদয়ের সময়ে বোধ হইল ধেন, (িগঞ্নার। সাগরগর্ভ 
হইতে জুবর্ণের রজ্জু দয়া হেমকলগ তুলিতেছে। ' দিবাকরের চক্রবাক- 
স্বদয়ের মৃত লোহিত কিরণ জলে গ্রাতিফাপত হওয়তে বোঁধ হুইল যেন, 
বাড়বানল সলিলের অভ্যন্তর হইতে উ[খিত হইয়া! দিগলয় দাহ করিবার 
উদ্দেষাগ করিতেছে । গ্রভাতে কুমুদবন শ্রীতরষ্ট, কমলবন শোভাবিশি্, 
শশী অন্তগত, রবি উদ্দিত, চক্রবাক গ্রীত ও গেচক বিষ হইয়া যেন, 
চিরকাল কাহারও সমাদ অবস্থা থাকে ন!, ইহাই একাশ করিতে লাগিপ। 


& কাঁদঘ্বরী ৮৭ 


“চন্জাগীড় গাজোথানপুর্বাক সুখ ধৌত কখিয়া এাতঃক্ত্য সমাপন 
করিলেন। ঝাদন্বরী 'কোথায় আছেন জানিবার নিমিত্ত কেয়ুরককে 
পাঠাইলেন। কেমুরক গ্রত্যাগত হইয়া কহিন মনয়গাথাদের নিয় 
দেখে অর্গনসৌধবেদিকাঁয় মহাখেত। ও কাধঘ্বরী বমি আছেগ। 
চন্জাগীড় তথায় উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন পক্ষতালফনত্বঝের মত ঝোহিত 
বনজ পরিধান করিয়া, পাণুপতত্রতচারিণী তাগণী, বুদ্ধ জিন কার্তিকের 
গ্রভৃতি নানা দেবতার স্তিগাঠ ক্িতেছেন। মহাশ্বেতা মাদর সম্ভাষণ ও 
আসন দানদরা দর্শনাগত গন্ধব্পুরদ্বীদগের সন্মাননা করিতেছেন। 
কাঁদন্বরী মহাভারত গুনিতেছেন। চক্জরাগীড় নমস্কার করিয়! তথায় আমলে 
উপবিষ্ট হইয়া মহাশ্বেতার প্রতি দৃষ্টিপাতপুর্বক কিঞিৎ হান্ত করিলেন। 
মহাখেত! চন্ত্রাগীড়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়। কাদঘ্বরীকে কহিলেন, 
সথি। সঙ্গিগণ রাজকুমারের বৃত্তাত্ত কিছুই জানিতে ন। গারিয়া অত্যন্ত 
উদ্বিগ্ন আছেন ইনিও তাহাদের নিকট যাইতে নিতীস্ত উৎসুক । কিন্ত 
তোমার গুণে ও সৌধন্তে বশীভূত হইয়া যাইবাঁর কথা উল্লেখ করিতে 
পারিতেছেন না| অতএব অনুমতি কর ইনি তথায় গমন কল্ল। 
ভিনদেশবর্ী হইলেও কমলিনী ও কমলবাফবের স্ঠায় এবং কুমুদিনী 
ও কুমুবনাথের গ্ঠায় তোমাদিগের পরস্পর গ্রীতি অধিচলিত ও 
চিরস্থায়িদী হউক। 

প্থি | আমি দর্শন অবধি রাজকুমারের অধীন হইয়াছি অঙ্গ- 
রোধের প্রয়োজন কি? রাজকুমার যাহা আদেশ ঝগিবেন তাহাতেই 
সম্মত আছি।--কাদন্বরী এই কথ! কহিয়! গদধব্বকুমারদিগকে ডাকা ইয়] 
আদেশ করিলেন, তৌমর1 রাঁজকুমাররকে তাহার দ্বদ্ধাবারে রাধিয়া 
আইম। চন্দরাগীড় গান্রোখানপুর্বক বিয় বাঁঝো মধাশ্েতার মিকট 
বিদায় লইলেন। অনন্তর কাদঘ্বরীকে মঘ্বোধন করিয়া কহিলেন, 
দেবি! বহুভাষী লোকের কথায় কেহ শিশ্বাস কয়ে থা। অতএব 


৮৮ কাদঘন্বী 


অধিক কথায় প্রয়োগন নাই। পরিজনের কথা উপস্থিত হইলে 
আমাকেও একজন পবিজন বলিয়া স্মরণ করিও ।--এই দলিয়! নমদ্কার 
করি অন্তঃপুরের বহির্গীত হইলেন । কাদন্বরী গ্রেমকিগ্ব চন্দ ঘারা এক দৃষ্টে 
দেখিতে লাগিলেন । গরিজনেরা বহিক্বোরণ পর্যাস্ত অন্ুগমন করিল। 

গ্কণ্যাজনেরা বহিস্তোরণের নিকট হইতে গ্রতিনিবৃত্ত হঈল। 
চন্ত্রাপীড় কেমুবক কর্তৃক আনীত ইন্্রীয়ুধে আধোহণ করিয়া কাদশরী- 
গ্রেরিত গণার্ধধূমারগণ সমভিব্যাঙার়ে হেমকুটের নিকট দিয়া গমন 
করিতে আবস্ত করিলেন । যাইতে যাইতে সেই পরমানুনারী গন্ধ 
কুমারীকে কেবল আস্তঃকরণমধ্যে আববোকন করিতেছিলেন। এমন 
নহে, কিন্ত চতুর্দিক তথাদী দেখিলেন। বিরহবেদনা সহা করিতে না 
পারিয়া যেন কাদশ্বরী পণ্চাৎ গণ্চাৎ আসিভেছেন, কখন খা সম্গুখে 
পথ রোধ করিয়। দ্ডায়মান। আছেন, দেখিলেন। ফলতঃ যে দিকে 
দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই কাদথরীর রূপ লাবণা দেখিতে পান। 
ক্রমে অচ্ছোগসরোবরের তীরে সন্গিবিষ্ট মহাখেভাদ আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন। তথা হইতে ইন্তায়ুধের খুধাচহ অনুসারে অনেক 
ছুর যাইয়। আপন স্বদ্ধাবার দেখিতে পাইলেন। গদ্ধব্বকুমার[দগকে 
সন্তোষজনক বঝ|ক্যে বিধায় করিয়! স্কব্ধাবাবে প্রবেশ করিলেশ। রাজ- 
কুমারকে সমাগত দেখিয়া সকণে অভিখর আহল।/ত হইল । পত্রঝেখা 
ও নৈশম্পায়নের সাঙ্গাতে গঞ্ধব্রলোকের মমুধায় সমু বন কবিপেন। 
মহাখ্েতা অতি মানভীণ, কাধবী প্দহনারী, গন্ব্বলোকের উখযো 
পরিসীম। নাই, এইরূপ নন কথাঁঞএসনে দিখাখসাগ হইল। কাদরীর 
রূগ লাবণা চিন্তা করিয়া! যামনী যাপন ঝারলেন। 

পপর দিন গ্রাভীতকাঁপে পটমণ্ডপে খপিয়। আছেন আমন শময়ে 
কেরযুক আসিয়া গ্রাম কন্ধিল। রাজকুমার প্রথমতঃ অগাগবিল্ৃত 
নেবরধুগল দ্বারা, তদনস্বর গ্রপা|রত, বাহুধুগল ঘ।র। খেযুরককে আলিঙ্গন 


কাদরী , ৮৯ 
করিয়া মহাশ্বেতা, কাদধরী এবং ধাদঘ্বরীর গথীজম ও পরিজনাদগের 
কুখলবার্থী জিজ্ঞাগিলেন। কেমুরফ কহিল, রাজকুমার! এত আদর 
করিয়া যাহাদিগের কথ জিজ্ঞামা করিতেছেন তাহাদিগের কুশল, 
ননেহ কি] কাদশ্বরী বদ্ধাঞ্ণি ভইয়! অন্ুনযপূর্বক এই বিযেগম ও 
এই শুককপোলপাত তাঘুল গ্রহণ করিতে অন্থরোধ করিয়াছেন। 
মহান্বেতা বলিয়। গাঠাইয়াছেন, রাজকুমার! যাহারা আগনাকে 
মেত্রপথের অতিথি কবে নাই তাঙ্গারাই ধন্ত ও ন্থে কাঁলযাপন 
করিতেছে। যে গন্ধর্ধনগর আপনি উৎনবময় ও আনন্দময় দেখিয়া 
গিয়াছেন তাহা এক্ষণে আগনার বিরহে দীন বেশ ধারণ ঝরিয়াছে। 
আমি ত সমুরায়ই পরিত্যাগ করিয়াছি, রাজকুমারকেও বিশ্ৃত হইবার 
চেষ্টা পাইতেছি, কিন্ত আমার মন বারণ না মানিয়া সেই মুখচন্ 
দেখিতে সর্বদা উৎসুক । কাদস্বরী দিবসবিভাবরী আপনার এফু্ 
মুখকমণ ন্বারণ করিয়া অতিশয় অসুস্থ! হইতেছেশ। অতএব আর এব 
বার গনবব্বনগরে পদার্পণ করিলে পকলে চরিতার্থ হই। শেষনামক হার 
শখায় বিস্বৃত হইয়া ফেলিয়া আগিয়াছিলেন তাহাও আপন।কে দিবাধ 
নিমিত্ব এই ঢামরধারিণীর করে পাঠাইয়াছেন।-_কেমুরকের মুখে 
কাদখরীর ও মহাশেতার সন্দেশবাক্য অবণ করিয়। রাল্রকুম|র অতিশয় 
আননি'ত হইলেন। স্বইন্তে হার, কাঁদঘ্বরীর গলিত কপো|ললানণোর মত। 
সন্মিত দৃষ্টির মত রসার্দর, হৃদয়ের মত কোমল, স্পর্শের মত আননার।য়ক 
বিপেপন ও তাল গ্রহণ কৰিলেন। অনস্তর ফেয়ুরকের সহিত মদুরীয় 
মগ করিলেন | যাইতে যাইতে পশ্চাতে কেহ আমিতেছে কি. মুখ 
ফিরাইয়! বারংবার দেখিতে লাঁগিলেন। গ্রতীহারীর! তাহার অভিপ্রায় 
বুঝিয়া পরিজনদিগকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিল। আপনারাও সঙ্গে 
না গিয়া দুরে দর্তীয়মান রহিল | চন্্াণীড় কেবল কেয়ুরকের সহিত 
অন্দুরায় গুবেশ করিলেন। ইন্দ্রাঘুধের পৃষ্ঠাবরণের এক পার্থ কুগ্চিত 


৯৭ কাদন্বরী 


হইয়।ছিণ, তাহ! সমান করিয়। দিতে দিতে, কুদুমকপিল কেমরদাম চোখ 
হইতে সরাইয়! দিতে দিতে বাগ হইয়। জিজ্ঞাস করিলেন, কেয়ুরক ! 
বণ, আমি তথা হইতে বহির্গত হইলে গন্ধরধবধাঁজধুমাঁরী কিরূপে দিধল 
অতিথাহিত করিলেন? ম্হাখেত| কি বললেন? পরিজনেরাই ঝাকেকি 
কহিল? আমার কে।ন কথ! হইয়াছিল কিনা? 

“কেযুরক কহিল, রাজকুমার | শুবণ করুন, আপনি গন্বর্বনগরের 
ঘহির্গত হইলে কাদঘ্ববী পবিজন-সমভিব্যাহারে প্রাসাদণিখরে আরোহণ 
করিয়া আপনাব গমনগথ নিরীঙ্গণ করিতে ল।গিলেন। আপনি 
নেত্রপথের অগে।চর হইলেও অনেকক্ষণ সেইদিকে নেত্রগাত করিয়া 
রহিলেন। অনন্তর তথ! হইতে নাঁমিয়া যেখানে আপনি ন্দণকাল 
অবস্থান করিয়াছিলেন সেই ক্রীড়াপর্ধতে গমন করিলেন। তথায় 
যাইয়া, চন্্রাগীড় এই শিলাতলে বণিয়াছিলেন, এই স্থানে স্নান করিয়া” 
ছিলেন, এই স্থানে ভোজন করিয়াছিলেগ, এই মরকতশিলায় শয়ন 
করিয়াছিলেন, এই সকল দেখিতে দেখিতে দিব অতিবাহিত হইল। 
দিবাবসানে মহাখেতাঁর অনেক গঘত্বে যৎকিঞ্চি২ আহার করিলেন। 
রূখি অন্তগত হইলেন। জ্রাম চক্্রোদয় হইল। চক্রোদয়ে চক্বাস্ত- 
মণির স্থায় তীহাঁর ছুই চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। নেত্র 
মুকুলিত করিয়ী কগোলে কর প্রদ।নপুর্বক বিষণ ব্দনে কতগ্রকার 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । ভাবিতে ভাবিতে অতিকষ্টে শ্মনাগারে 
প্রবেশ করিলেন। গ্রবেশমাত্রে শবনাগার কারাগার বোধ হইল। সু্গীতল 
কোমল শঘা।ও উত্তপ্ত বালুকার স্ায় গাত্র দাহ কারিতে লাগিল। প্রভাত 
হইতে না হইতেই আঁগাকে ডাকাইয়া আঁগনাঁর নিকট পাঠাইয়। দিলেন? 

"গবর্বকুমারীর পূর্ধর।গজনিত ,বিষম দশার আবির্ভাব এ্রবণে 
আহলাদিত ও কাতর হইয় র।জকুমার আর চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে 
গারিলেন না। বৈশম্পায়নকে ক্বন্ধাবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া 


কাদধরী ৯৯ 


পল্রলেখার সহিত ইন্জাযুধে আরোহ্ণপুর্ববক গন্বর্বনগরে চলিলেন। 
কাদঘ্বরীর বাটার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়! ঘোটক হইতে নাগিগেন। 
সথ্মুখাগত এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গরর্বরাজকুমারী কাদদ্বী 
কোথায়? মে গ্রথতিপুর্বক কহিল, ক্রীড়াগর্তের ঘিকটে দীথ্িঝা- 
ভীরস্থিত হিমগুহে ঘধিষ্ঠান করিতেছেন। কেমুরক পথ দেখাইয়া 
চলিল। রাজকুমার গ্রমোদধলের মধ্যদিয়া কিধিৎ দুর মাইয়া দেখিলেন 
ক্দলীধগ ও ত্রুপল্লথের শোভাঁয় দিত্াগুল হারদর্ণ হইয়াছে। তরাগণ 
বিকশিত কুন্থমে আলোকময় ও সগীরণ কুস্থমসৌরভে স্গদ্ময়। চতুর্দিকে 
সক্ভোবর, অভ্ন্তরে হিমগৃহ। বোধ হয় যেন, বরণের অঙগকৌড়া- 
গৃহ, হিমালয়ের হৃদয়, চক্ত্রকলার জন্স্থান। ও গৃহে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন কারদ্বরীর সখীগণ কমলকলিকাধ ম।ল। গলায় গরিয়! বিসিত 
শিদ্ধবারকুদ্থমমগ্জরীর চ।ম্র ব্যজন কাঁরতেছে; কেহ ঝ! লবঙ্গপলপবের 
মাল! পরিয়। ক্ষাটকগৃহ এলারমে অভিষিক্ত করিতেছে; যনস্ত্রসকণ হইতে 
বারিধারা পাড়তেছে; কেহ বা বপুর্ঈপত্ররষে বর সুবামিত করিয়া 
দিতেছে। সুনীতলণিল।তলবিন্তত্ত শৈবাল ও নঙলিনীদ্ের শধ্যায় শয়ন 
করিয়াও কাদদ্বরীর গন্রদাহ নিবারণ হইতেছে না| কাঁদ্বরী রাজ- 
কুমারকে দেখিবামাত্র অতিমান্র অন্্রমে গাত্রোখান করিয়। ব্যন্তভাবে 
অন্ত উত্তরীয়বন্ত্র উঠাইয়া, গলিতকেশগাশ সংযমন ককসিতে করিতে 
মথোচিত সমাদর ঝরিকেন। মেঘাগমে চীতকীর যেরূপ আহ্নাদ হয় 
চন্দ্রাপীড়ের আগমনে কাম্বরী সেইরূপ আহনাদতা হইলেন। আবলে 
আসনে উপাবষ্ট হইলে, ইনি ঝাজবুগারের তাঘকরক্ষবাঁহিণী ও 
প্রমঞ্জীতিগাত্রী, ইহার নাম পত্রলেখা, এই বলিয়া কেমুরক পত্রলেখার 
পারচয় দিল। পত্রলেখা বিলীত ড।বে মহাখেতা ও কাদক্বরীকে গ্রণাম 
করিল। তাহার! যথোচিত সমাদর ও সস্তাষণপূর্ধক হস্ত ধারণ বায়! 
আপন সমীপদেশে বগাইজেন এবং সথীর সায় জান করিতে গাগিলেন। 


৯২ কাঁদন্বরী 


চন্ত্রাপীড় চিন্ররথতনয়ার তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া মনে মনে 
কহিলেন, আমাব হদয় কি দুর্কিদর্থ! মগোরথ ফলোশুখ হইয়াছে 
তথাপি শিশ্বাম কবিতেছে না। ভাল, কৌণল করিয়া দেখা যাউক। 
এই স্তিব করিয়া জিজ্ঞ(সা করিলেন, “দেবী | হোমাব এরূপ অপরূপ 
বাধি কোথা হঈতে সমুখিত হইল ? তোমাকে আজ এরূপ দেখিতেছি 
ফেল? মুথফমল মলিন হইয়াছে, খবীব শীর্ণ হইয়াছে, হঠাৎ দেখিলে 
চিনিতে পাবা যায়না । যদি আম হইতে এ রোগের গ্রতীকারের 
কোন সন্ত/ব্নী থাকে, এখনই বখল। আমার দেই বা প্রাণ দাগ 
করিদেও য্দি জুগ্থ হও আম এখনি দিতে এম্বত আছি কাদরী 
বালা ও স্বভানসুগ্ধী হইয়াও অনম্ের ১উপদেশগ্রভাবে রাজকুমানের 
ব্চনচাতুরীব যথার্থ ভাবার্থ ধুঝলেন। বিস্ত এজ্জগ্রযুক্ত বাক্য দ্বারা 
উত্তর দিতে অসমর্থা ভইয়া ঈষৎ হস্ত করিয়৷ মমুটিত উত্তর গান 
করিলেন। গদলেখ। তাহা রই ভাবার্থ ব্যক্ত করিয়া কহিপ, রাজকুমার ! 
কি বজিন আগরা এপ অপরূপ ব্যাদি ও অদ্ভুত অস্তা কখন কাহারও 
দেখি নাই। সন্ত।/পিত বাক্তিব নলিনীঝিসিলয় হুতাখনেব স্টায়, জ্যোথ্। 
উত্তাগেব সভার, সদীবণ নিষেধ গায় বোধ হয় ইহা আমরা কখনও 
শ্রবণ করি নাই। জানি না এ বোগের কি উষধ |” গ্রণয়োদ্মুখ 
ঘুদজনের অগ্তঃকরণ কি সন্দিগ্ক! কাদম্ববীর সেইরূপ অর্ধস্থ। দেখিয়া ও 
যদলেখার সেইরূপ উত্তর শুণিয়াও চন্দ্রাপীড়ের চিত্ত সদেহদোলা হইতে 
নিবৃত্ত হইণ না। তিনি ভাবিগেন বন্দি তামা এতি ঝাদশবরীর ষথার্থ 
অন্বাগ থাফিত, এ সময় স্পষ্ট করিয় ব্যক্ত করিতেন | এই স্থির 
করিয়। মহাখেতার ঘহিত মধুরাল।গগর্ভ নানাবিধ কথাগ্রসঙ্গে ক্ষণ- 
কান গেপ্ণ করিয়া পুনর্ধার স্বদ্ধাবরে টলিয়। গেলেন। কাদরীর 
অস্থরোধে কেবল পত্রলেখা তথায় থাকিল। 

“্ডজ্জাপীন্‌ স্বদ্ধাবারে প্রবেশ করিয়া উজ্জরিনী হইতে আগত এক 


কাদন্বরী না 


ঘার্ভাবহকে দেখিতে গাইলেন। গ্রীতিবিশ্কারিত লোচনে পিতা, মাতা 
বন্ধু, বান্দব। গাগা, গরিপরন গ্রভৃতি সকখের কুশলবার্ত। জিজ্ঞাসা করিলেন 
সে গ্রথতিপুর্বক ছুঈ খানি লিখন তাহার হস্তে প্রদান কারল। যুধরাঁহ 
পিতৃঞ্রেবিত পত্রিকা অগ্থে পাঠ করিয়! তদন্ত গুকনামঞ্েবিত গঞ্জে? 
অর্থ অবগত হইলেন। এই গিখিত ছিল “ছু দিবস হইল তোমর 
বাটা হইতে গমন করিয়াছ। অনেক কাল তোমাদিগকে ন| দেখিয় 
আমর! অভিণয় উৎকষ্টিতচিত্ত হইয়াছি। গপত্রগ।ঠমন্র উজ্জয়িনীছে 
না পৌছিলে, অ(মাদিগের উদ্বেগ বুঁদ হইতে থ|কিবে। বৈশম্গায়নং 
যে ছুই খানি পত্র পাইয়ছিলেন ভাহাতেও এইন্সগ প্রিখিত ছিল 
বুবরাজ পত্র পাইয! মনে মনে চিন্তা করিলেন, ফি, করি, এক দিবে 
গুরুজনের আজ্ঞ|, অপর দিকে গ্রণয়গ্রবৃত্তি। গম্বর্বরাজতনয়! কথা দ্বার 
অন্থুবাগ একাশ করেন নাই বটে) কিন্তু ভাবভঙ্গির দ্বারা বিপক্ষ 
লঞ্ষিত হইয়াছে । ফলতঃ তিনি অন্থরাগিণী না হইলে আমার আস্তুঃকবণ 
কেন তাহার এতি এত অঙ্গ্বক্ত হইবে? যাহ! হউক, এক্ষণে পিতাঃ 
আদেশ অতিক্রধ করা যাইতে পারে না। এইস্থির করিয়া মশীপন্থিত 
বল[হকের পুত্র মেখনাদকে কহিগেন,। মেখনাদ! পত্রণেখাকে 
সমভিবাহারে করিয়া কেমুষক এই স্থানে আগিবে। তুমি ছুই এক দিন 
ধিগ কর, পত্রণেথ। আসিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া ঝটা যাইবে, এব! 
কেমুবককে কহিবে ঘে। আমাকে বরা বাটা যাইতে হুইপ, এপ্স 
কাদধণী ও মহাশ্বেতা সহিত সাঞ্গাৎ করিতে গারিল।ম না। এক্সাণে 
ধোধ হইতেছে তাহাদিগের সহিত ,আঞথাপ পরিচয় না হওয়াই ভা 
ছিল। আলাপ পিচ হওয়াতে কেবল পরস্পর যাতন! সহ কর। বই 
'আর কিছুই ভাল দেখিতে পাই,না। যাহা হউক, গুয়জনের আক্তার 
অধীন হইরা আমার শরীর উজ্জয়িনীতে চলিশ, অন্তঃকরণ যে গঙ্র্র- 
নুয়ে বলছিল ইহা বল! বাহুণ্যণাত্র। অপজ্জনের নাম উল্লেখ করিবার 
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সময় আমাকেও যেন এক এক বার স্মরণ করেল মেঘমাদকে এই কথ| 
বণিয়া বৈশম্পায়নফে কহিলেন, আফি অগ্রসর হইলাম ) তুমি রীতিপুর্ব্বক 
্বদ্ধাবার লইয়। আইদ। 

প্রাজকুমার গার্খনর্তী বার্ভীবহকে উজ্জিনীর বৃত্বাস্ত জিজ্ঞাগ! করিতে 
করিতে চলিলেন। কতিপয় অশারোহীও সঙ্গে সঙ্গে চপিল। কতিপয় 
দ্রিনে উজ্ঞপ্িনীনগরে পৌছিলেন। রাজকুযারের আগমনে গর 
আনন্দময় হইল। তারাগীড় চক্জাগীড়ের আগমনবার্ভী আবণে সাতিশয় 
আনন্দিত হইয়া সভাগ্থ রাজমগুণী-সমভিব্যাহারে স্বয়ং প্রতুাগমন 
করিলেন। প্রণত পুপ্রকে গাঢ় আপিগ্গন করিয়| তাহার শরীর শীতল 
হইল। খুবরাঞ্জ তথ হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ জননীকে, 
আনস্তর অবরোধকামিনীদিগকে। একে একে প্রণাম করিলেন। পরে 
অম।ত্যের ভবনে গমন করিয়া শুকনাস ও মনোরমার চরণ বন্দনা পূর্বক, 
বৈশম্পায়ন গণ্চাৎ আপিতেছেন সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে আহলাদিত 
করিলেন। বাটা আসিয়া জননীর নিকট আহারাদি সমাপন করিয়া, 
অপরাছে শ্রীমগ্ণে আসিয়া বিশ্র।ম করিতে লাগিলেন। তথায় জীবিতেখ্রী 
গন্ধর্ধরাগকুমারীর মোহিনী মুন্তি স্মতিপথারঢ় হইল | পত্রলেখ আঁদিলে 
গ্রিয়তমার মংবাঁদ গাইব এইমাত্র আশ| অবল্ধন করিয়। কথধিৎৎ কাল 
যাঁপন করিতে লাগিলেন । 

“কিছু দিন পরে গেখনাদ ও গত্রলেখা আমিয়া উপস্থিত হইল । যুবনা্জ 
সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া প্রলেখাকে মহাশ্বেতা ও কাদঘ্বরীর কুখলবার্তী! 
জিজ্ঞাসা করিলেন। 


পূর্ববভাগ সমাপ্ত । 
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প্চন্জালীড় স্বভাবতঃ ব্ীরগ্রক্ৃতি হইয়াও কারঘ্রীর আগ্োপান্ত . 
বিরহবৃত্তাত্ত শ্রবণে গাতিখয় অধীর হইগেন। এমন সময়ে, গ্রতীহারী 
আগিয়৷ কহিল, যুবরাগ | পত্রলেখ! আসিয়াছে শুনিয়! মহ্ষী পত্রণেখার 
মহিত আপনাকে অস্তঃপুরে এবেশ করিতে আদেশ কিলেন। আনেক 
ক্ষণ আপনাকে না দেখিয়া! অতিশয় ব্যাকুল! হইযাছেন। চন্ত্রাপীড় মনে 
মনে কহিলেন কি বিষম সন্কট উপস্থিত! একদিকে গুরুজনের স্নেহ, 
আর দিকে শ্রিয়তমার অন্গুরাগ। মাতা না দেখিয়। এক দও থাকিতে 
পারেন না, কিন্তু পত্রলেখার মুখে গ্রাণেশখবরীর যে সংবাদ শুনিশাম 
ইহাতে আর বিলম্ব কর! বিধেয় নয়। কি করি কাহার অনুরোধ রাখি। 
এইরূপ চিত্ত! করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিখেন। গম্ব্বনগরে 
কিন্ধপে যাঁইবেন দিনযাঁমিনী এই ভাঁবনাগ্স অতিশয় ব্যানুল হইতে 
লাগিলেন। কতিপয় বার অতীত হইলে একদা বিনোদের নিমিত্ত 
শিগ্রানদীর তীরে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন অতি 
দুরে কতকগুলি অশ্বারোহী আমিতেছে। তাহারা নিকটবর্তী হইলে 
দেখিলেন অগ্রে কেয়ুরক, পশ্চাতে কত্তিপয় গন্ধব্বদারক। রাজকুমার 
কেয়ুরককে অবলোকন করিয়৷ গরম গুলকিত হইলেন এবং গ্রদারিত 
তুমুল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়। সাদর সম্তাষণে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসিলেন। 
অনস্তর তথ! হইতে বাটী আগিয় নির্জনে গদধর্বকুমারীর সন্দেশবার্া 
প্রিজ্ঞাসা করাতে কেমুরক কহিল, আমাকে তিনি কিছুই বলিয়া দেন নাই, 
আমি মেঘনাদ্ধের নিকট পত্রলেখ|কে রাখিয়া ফিরিয়। গেলাম 'এবং 
রাজকুমার উজ্জরিনী গমন করিয়াছেন এই সংবাদ দিলাম। মহাশ্বেতা 
শুনিয়া উর্দে দৃষ্টিগাত ও দীর্ঘনিবাস পরিত্যাগণর্ধাক কেবল এইমান্র 
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কহিলেন, ই উপযুক্ত কর্মা হইয়াছে! এবং ভথ্্ষণাৎ গাত্রোথান ধরিয়া 
আগন ঘ্শ্রমে চনিয়া গেবেশ। কাদন্বরী গুনিাগান্র নিশীলিতনেত্রা ও 
সংজ্ঞাপু্। হইলেন। অনেক ক্ষণের পব নয়ন উদ্ধীলন করিযা। 
মদলেখাকে কহিলেন, মদগেখে ! চক্ত্রাগীড় যে কর্মী করিয়াছেন আর 
কেহ কি এরূপ করিতে পারে! এইমাত্র বাঁয়া গয্য।য় রন করিলেন 
তদবধি কাঁহীরও মহিত কোন কথা কহেন নাই। পর দিন গভাত- 
কালে আমি তথায় গিয়। দেখিলাম কাদরী মংজ্ঞ।শুন্ঠা, কেহ কোঁদ 
কথা কহিলে উত্তর দিতেছেন না। কেবল নয়নধুগণ হইতে অনবরত 
অঞ্রধারা গতিত হইতেছে । আমি তাহার সেইরাপ অবস্থা দেখিয়া, 
অতিশয় চিন্তিত হইলাম এবং তাহাকে না বগিয়াই আপনার নিকট 
আমিয়াছি। 

খ্গনধর্ধকুমারীর বিরহবৃতরাস্ত শুনিতেছেন এমন মময়ে মুঙ্চা রাজকুমারের 
চেতনা হরণ করিল। সকলে অযন্ত্রমে তালবৃত্ত ঘীজন ও শীত 
চন্দনগণ সেচন করাতে অনেক ক্ষণের গর চেতণ হইলেন। 
দীর্ঘনিশবাম পরিত্যাগপুর্বক কহিলেন, কাদরীর মন আদার প্রতি 
এরূপ অন্ুরক্ত তাহা আমি পুর্ধে জানিতে পা নাই। এক্ষণে কি করি, 
কি উপায়ে খ্রিয়তগ।র প্রাণ রক্ষ। হয়! এ সকল দৈববিড়দ্ন! সন্দেহ 
নাই। নতুবা ঘিরর৫থক কিমিথুনের আনুমরণে কেন প্রবৃত্তি হইবে, 
অচ্ছোদ্ময়োবরেই ধা কেন যাইব, মহখেতার সঙ্ষেই বা কেন সাঁশাৎ 
হইবে, পন্্বনগরর়েই বা কি জন্য গমন করিব, আগার এতি কাদদ্বরীর 
অন্গরাগ স্চরই ঝ| কেন হইবে, এ মফল বিধাতার চাতুরী সন্দেহ নাই । 
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দিবাবমান হইল। ধনকড্রব-্ধুক্িগের স্।য় 
গিগলছ্াতি রবিকিরণ বিলুপ্ত হইল | নিশ| উপস্থিত হইলে জিজ্ঞ।সিলেন, 
“কেরুরক! তোমার কি বোধ হয়, আমাদিগের গমন পধ্যন্ত কাদখরী 
জীবিত] থাকিবেন? তাহার সেই পরম গুন সুখচন্দ্র গা কি দেখিতে, 
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গাইব? ফেযুরক কহিল, প্রাকুগার | এই সংসাধে আশাই জীবনের 
মুঘ্ধ। আশ! আগ গ্রদান ন| করিলে কেহ জীবিত থাকিতে গারে না। 
গোকেরা আশালতা অবলম্বন করিয়। ছুঃখমাগরে নিতান্ত নিমগ্ন হয় না। 
আপনি নিতান্ত কাতর হইবেন লা, ধৈর্য্যাবণদ্বনপুর্ধক গমনের উপায় 
দ্নখুন। আপনি তথায় যাইখেন এই আপা অবলম্বন করিয়া গন্বাঁকুঘারী 
কালক্ষেগ করিতেছেন সন্দেহ নাই।” আনস্তর রাজকুমার কেমুরধকে 
বিআম করিতে আদেশ দিয়া কিরূপে গন্ধর্বপুরে যাইবেন তাহাই চিন্তা 
করিতে লাগিলেন । ভাঁবিলেন য্দি পিতাঁমাতাকে না বলিয়! তাহাদিগের 
ভজ্ঞাতসারে গমন করি, তাহা হইলে কোথায় সখ, কোথায় দা শ্রেয়ঃ? 
পিত| যে রাজাভার দিয়াছেন সে কেবল ছুঃখভার, গ্রতিদিন পরাবেক্ষণ 
না করিলে বিষম সঙ্কটের হেতুভৃত হয়। স্ৃতরাং তাহাকে না বলিয়া 
কিন্নুপে যাওয়া হইতে পারে। বলিয়া যাঁওয়। উচিত; কিন্তু কি বলিব? 
গদ্ধর্বরাজকুমারী আমাকে দেখিয়া প্রণয়পাঁণে বদ্ধ হইয়াছেন, আমি 
সেই প্রাণেখরী ব্যতিরেকে গ্রাণ ধারণ করিতে গাধি না, বেযুরক 
আমকে লইতে আসিয়াছে আমি চণিলাম, মিতাস্ত নির্লজ্জ ও আসারের 
ন্তায় এ কথাই ধাঁ কিন্নুপে ঝগণিব, বহুকালের পর বাটী আগিয়াছি কি 
ব্যপদেশেই ধা আবার শী বিদেশে যাইব। পরামর্শ জিজ্ঞামা করি 
এরূপ একটিও খোক নাই। প্রিয়দখা বৈশম্পায়নও নিকটে নাই। 
এইন্নপ নানাগ্রকার চিগ্তা 'করিতে করিতে সেই ছুঃখদীর্ঘ। গারি 
প্রভাত হইল। 
।. এগ্র(তঃকালে গাজোখানপুর্ধক বহিষ্ত হইয়া গুনিখেন স্বঘবার 
দশপুরী পর্যন্ত অ।পিয়াছে। শত শত সাম্রাজ্যলাঁভেও যেরূপ সস্তোধ 
' না হয়, এই সংনাদ শুনিয়া তাদৃশ আহ্লাদ জঙগ্গিল। হর্যোৎফুল্ল নয়নে 
কেমুরককে কহিলেন, “কেয়ুরক! আমার পরম দিত্র টবণল্পায়ন 
আদিতেছেন, আর চিন্তা নাই কেমুরক 'লাতিণয় সন্তষ্ট হইয়! ধহিল, 
৭ 


৮ .. কাদরী 


“রাজকুমার ] গেঘোদয়ে ষেরগ বৃষ্টির অনুমাঁন হয়, পূর্ধবদিকে 'আলোকি 
দেখিলে যেনপ রবির উদয় জানা যায়, মলয়লিল বহিজে ধেন্নপ 
থ্সস্তকালের গমাগম বোধ হয়, কাখকুন্থম ধিকমিত হইলে যেরাগ 
শরদারস্ত ক্ুচিত হয়, সেইনূগ এই গুভ ঘটনা অচিরাৎ আপনার 
গা্র্ধনগরে গ্রমনের সুচনা! করিতেছে । থঘর্ধরাঞ্কুমারী কাদখদীর 
অহিতও আপনার ষমাঁগম অন্পন হইবে, সন্দেহ করিবেন না। কেহ 
কখন কি চন্ত্রমাকে জ্যোত্পারহিত হইতে দেখিয়াছে? শতাশুন্ত উদ্ভান 
কি কখন কাহারও ৃট্টিপথে গতিত হইয়াছে? কিন্ত বৈশম্পায়ন 
আদিতে ও তীহার সহিত পরামর্শ করিয়া আপনার গ্ধব্ধনগরে 
খাজা করিতে বিলঘ্ঘ হইবে বোধ হয়। কাদরীর যেরূপ শরীরের 
অবস্থা তাহ! রাঁজকুমারকে পূর্বেই নিব্দেন করিয়াছি; অতএব আমি 
অগ্রসর হইয়া আপনার আগমনবার্ত! দ্বার। তাহাকে আশাস প্রদান 
কন্ধিতে অভিগায করি । 

“কেযুবকের গ্থায়ানগত মধুর বকা শুনিয়া চন্্রাগীড় পরম পরিতুষ্ট 
হইধেন। কহিলেন, “কেমুরক! ভাল যুক্তিযুক্ত কথা! বলিয়াছ। 
এতাঁদৃশী দ্েখকালভ্ঞত! ও বুদ্ধিমত| কাহারও দেখিতে গাঁওর| যায় না। 
তুমি শী গমন কর এবং আ।মাদিগের কুশল সংবাদ ও আ।গমলবার্তী 
দ্বারা প্রিয়তমার প্রাণ রক্ষা কর। প্রতায়ের নিমিত্ত পররলেখাকেও 
তোমার সহিত গাঁঠাইয়া দিতেছি। পরে মেঘনাদকে ডাকাইয়া 
কহিগেন, “মেঘনাদ ! পুর্বে তোমাকে যে স্থানে বাখিয়। অ।নিযাছিলাম, 
পত্রবেখা ও কেমুরফকে লমভিব্যাহারে লইয়া পুনর্ধার তথায় যাঁও। 
শুগিলাঁম বৈপম্পায়ন আঁগিতেছন, তাহার হহিত সাক্ষাৎ করি 
আমিও তথায় যাইতেছি। মেঘনাদ যে আজ্ঞা বিয়া গমনের উদে্াগ্ 
করিতে গেল। রাজকুমার কেযুরককে গাঁড় আলিদন কারিয়। বনু 
সুজ্যের কর্ণাভরণ পারিতোধিক দিলেন। বাঁাকুললোচনে কহিলেন, 


কারঘবরী . ৯৯ 


“কেমুরক 1 তুমি প্রিয়তার কৌন সঙোশবাক্য আঁনিতে পার নাই, 
স্থৃতরাং এতিসনেশ তোমাকে কি বলিগা দিব! পত্রখেখা যাইতেছে, 
ইহার মুখে প্রিয়তমার যাহা যাহ! গুনিতে ইচ্ছা হয়, শুনিবে। পত্রলেখাকে 
সধোঁধন করিয়া! কহিলেন, “পত্রলেখে | তুমি সাবধানে যাইবে। 
শনধর্বনগরে পৌছিয়া আমার নাম করিয়। কাদঘ্বরীকে কছিবে যে আমি 
বাটা আদিবার কালে তোমাদিগেয় সহিত সাক্ষাৎ করিয়। আসিতে 
পারি নাই তজ্জন্ত অত্রান্ত অপরাধী আছি। তোমরা আমার সহিত 
যেরুপ সবল ব্যবহার করিয়[ছিলে, আমার তদন্রূপ কর্ম কর! হয় নাই। 
এ্সণে শ্বীয় উদার্যগুণে ক্ষমা! করিলে অনুগৃহীত হইব 1” 

গত্রলেখা, মেঘনাদ ও কেয়ুরক বিদায় হইলে রাজকুমার 
বৈধম্গায়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অতিশয় উত্ন্ক হইলেন। তাহার 
আগমন পর্যস্ত প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না। আপনিই ্বদ্ধাধারে 
যাইবেন স্থির করিয়া মহারাজের আদেশ লইতে গেলেন। রাঁজা গ্রণত 
পুত্রকে সম্গেহে আপির্গন করিয়া গাত্রে হত্তম্পর্শপুর্বক গুকনাঁপকে 
গঞ্োধন করিয়া কহিলেন, 'অমাত্য! চক্জাগীড়ের শশ্ররাজি উত্ভিত্ন 
হুইয়াছে। এক্ষণে পুত্রবধূর মুখাবলোকন দ্বারা আত্মাকে পরিতৃপ্ত 
করিতে বাঞ্ছ। হয়! মহ্ষীর সহিত পরামর্শ করিয়৷ সন্ত্রাস্তকুলজাত 
উপযুক্ত কন্তার অন্বেষণ কর।* মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ! উত্তম 
কল্প বটে। রাজকুমার সমুদ্রায় বিগ শিখিয়ছেন, উত্তমরূপে রাজা 
শান ও প্রজা পালন করিতেছেন । এক্ষণে নববধৃধ পাণিগ্রছণ করেন 
ইহা সকলের বাঁঞ।” চত্জ্রাগীড় মনে মনে কহিলেন, কি সৌভাগা ! 
'গন্ধবর্বকুমারীর সহিত সমগমের উপায়চিস্তাসমকালেই পিতার খিাহ্‌ 
'দিবার অভিনাঁয হইয়াছে। এই সময় বৈশষ্পায়ন আদিে প্রিয়তমর 
গ্রাণ্ডিবিষয়ে আর কোন বাধ থাকে না। অনন্তর খ্বন্ধাঁধারের 
পত্যাগদনের নিমিত্ত পিতার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। রাজাও 


১০৪ কাদন্বরা 


জনমত হইলেন। বৈশষ্গায়নকে দেখিবার নিষিত্ব এনপ উৎস 
হইয়াছিলেন যে, সে রাত্রিতে দিদ্রা হইল না। নিগিথ সময়েই প্রস্থান, 
সুচক শঙঞ্জধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন। শঙ্খধবনি হইবাঁমাত্র সকলে 
সুসঙ্জ হইয়া রাজগথে বহি হইল । পৃথিবী মুক্তাগৌর জ্যোৎাময়, 
চতুর্দিক আলোকময়। সে সময় পথ চলায় কোন ক্লেশ হয় ন1। চন্্রাগীড় 
জরতবেগে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। রাত্রি গ্রভাত না হইতেই ভানেক 
দূর চলিয়া গেলেন। ক্রমে প্রভাতের আগমনে মৃবগঘকল উধরশঘ্যা 
ত্যাগ করিয়া উঠিতে লাগিল, বরাহযৃথ মুস্তাগ্রস্থি অম্বেষণে ব্যাপৃত হইল, 
গাঁভীগণ গোষ্ঠাভিমুখে দিতি হইল, গরামসকল ক্রগণঃ পরিদ্মুট হইয়া 
উঠিতে লাগিণ। “ক্রমে হ্রধ্য করঘারা তিমির-যবনিকা গরাইয়া গ্রকাণিত 
হইল তখন স্ষধধাবার যে স্থানে সঘিবেশিত ছিল, এ স্থান: দেখিতে 
গাইলেন। গাঢ় অন্ধকারে '(লোঁক দেখিলে যেরপ আহ্লাদ জল্যো, 
দুর হইতে স্ব্ধাবার নেত্রগোঁচর করিয়া! রাজকুমার সেইরূপ আননিত 
হইগেন। মনে মনে কষ্না করিলেন অতর্কিতরূপে সহসা উপস্থিত 
হইয। বন্ধুর মনে বিশ্য় অন্যায় দিব । 

“ক্রমে নিকটবর্তী হইয়া কবন্ধাবারে এবেশ করিলেন। কতিগম গ্রধান 
সৈনিকগুরুষ নিকটে আসিয়া ধিনীতভাবে প্রণাম করিল। চন্দ্রাগীড় 
জিজ্ঞাপা করিলেন, “বৈশল্পায়ন কোথায়? তাহার! বিনয়বচনে 
কহিণ, “যুবরাজ | এই তরতলের শীতণ ছায়ায় উপবেশন বরুন, 
আমরা সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ন করিতেছি তাহাঁদিগের কথায় উৎকষ্টিত 
হইয়া জরিজ্ঞাদা করিলেন, “আমি ক্বগ্ধাবার হইতে থাঁটা গমন কারিগে 
কিফোন সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল? কিম্বা কোনি অসাঁধা ব্যাধি 
বুকে কব্লিত করিয়াছে? কি অত্যাহিত ঘটিয়াছে? শীগ্ত ব্ল। 
তাহার! সসজ্্রমে কর্ণে করক্েপ করিয়া বহিল, “না, না, অত্যাহিত ঝা 
আমলের আঁগন্কী করিবেন না রাজিকুষার প্রথমে ভাঁবিমাছিলেন 


কাশী , ১০১ 


ঘন্ধু জীবদ্দশায় নাই; এক্ষণে মে ভাবনা দূর হইল ও খোবাঞ্র আননদাশ্র- 
রূপে পরিণত হইল | তখন গদগদ ব্চনে কহিলেন, "তবে টৈশল্গায়ন 
কোথায় আছেন, কি নিমিত্ত আসিলেন না|! ? তাহারা কহিল, রাজকুমার ! 
অবণ করুন। 

“আপনি বৈশন্পায়নকে স্বদ্ধাবার লইয়া আসিবার ভার দিয়া প্রস্থান 
করিলে ভিনি কহিলেন পুরাণে শুনিয়াছি অচ্ছোদমরোবর অতি 
পবিত্র তীর্থ। অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও লোকে তীর্থ দর্শন করিতে 
যায়। আমরা মেই তীর্থের নিকটে আসিয়ছি, অতএব একবার না 
দেখিয়া এখান হইতে যাওয়। উচিত নয়। অচ্ছোদসরোবরে জান : 
করিয়া! এবং তত্তীরস্থিত ভগবান্‌ খশাঞ্চশেথরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করিয়৷ যাত্রা করা যাইবে । এই বলিয়া সেই সরোবর দেখিতে 
গেলেন । তথায় বিকশিত কুন্ম, নির্মল জল, রমণীয় তীরভূমি, 
শ্রেণীধদ্ধ তর, কুক্মিত লতাকুগ্জ দেখিয়া বোধ হই যেন, বসন্ত 
সপরিবারে ও সবান্ধবে তথায় বাস করিতেছেন। ফলতঃ ভাদৃশ 
রমণীয় প্রদেশ ভূমগ্ুলে অতি বিরল। বৈশম্পায়ন তথায় ইতস্তত 
দৃষ্টিপাতপুর্্বক এক মনোহর লতামণ্ডপ দেখিলেন। শী লতামণ্ডপের 
অভ্যন্তরে এক শিলা পতিত ছিন। পরমগ্রীতিগাত্র মিপ্রকে বনুঝালের 
পর দেখিলে আস্তঃকরণে যেন ভাবোদয় হয়, সেই লত।মণ্ডণ দেখিয়া 
বৈশম্পায়নের সেইরূপ অনির্ধচনীয় ভাবোদয় হইল। তিনি 
নিমেষশুন্ত নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। রহিলেন। ক্রমে নিতান্ত 
উন্মনা হইতে লাগিলেন। পরিশেষে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া ঘামকরে 
বামগণ্ড সংস্থাপনপুর্বক নানাগ্রকার চিন্ত। করিতে লাগিলেন। তীহার 
আঁকার দেখিয়া! বোধ হইল যেন, কোন বিস্মৃত বস্তর ্মরণ করিতেছেন । 
তাহাকে মেইরাপ উদ্মনা দেখিয়া আমর! মনে করিলাম বুঝি রমণীয় 
লতামগ্প ও মনোহর সরে।ব্র ইহান্ চিত্তকে বিকৃত করিয়া থাকিবে। 


৯২ .. কাদরী 


যাহা হউক, অধিকপ্মণ এখানে আঁর থাঁক। হইবে না। শান্কাবের| কহেন 
বিকারের সামন্্রী শীত পরিহার করাই বিধেয় | এই স্থির করিয়! কহিলাম, 
মহাশয় | সবোব্র দর্শন হইল; এক্ষণে গাত্রোখানপুর্ববক অবগাহণ করান । 
বেল! অধিক হইয়াছে। খ্বন্ধাবার সুসঙ্জ হইয়া আপনার প্রতীক্ষা 
করিতেছে । আব বিলম্ব করিবেন না। 

“তিনি আমার্দিগেব কথায় কিছুই গ্রত্যুত্তর দিলেন না, চিত্রপুত্তলিকার 
গায় অনিমিষ নয়নে সেই বতামণ্ডপ দেখিতে লাগিলেন পুনঃ 
পুনঃ অন্থরোধ করাতে রোয ও আগন্তোষ এ্কাশপুর্বক কহিলেন, 
, আগি এখান হইতে যাইব না) তোসব ক্বন্ধাঝার দইয়। চপিয়া যাও) 
তীহাৰ এই কথার ভাবার্থ কিছু বুঝিতে না পারিয়! নানা অনুনয় 
করিলাম ও কছিলাম, দেব চন্দরাগীড় আপনাকে স্বদ্ধাবার লইয়া যাইবার 
ভার দিয়! ঝটী গমন করিয়াছেন) অতএব আপনার এখানে বিলম্ব কব! 
অবিধেয়। অপনি খৈরাগ্যেব কথা কহিতেছেন ফেন? এই জানশৃন্ট 
অরণ্যে আপনাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়৷ গেলে যুবরাজ আমাদিগকে 
কি বলিবেন? আজ আপনার এরূপ চিত্ববিভ্রম দেখিতেছি কেন? 
যদ্দি আমামিগের কোন অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা প্রার্থন! 
করিতেছি। এক্ষণে সান বরুন। তিনি কহিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত 
আমাকে এত এবোধ দিতেছে। আম চন্্রাগীড়কে না দেখিয়া এক দণ্ড 
থাঁকিতে গারি না, ইহা! অপেক্গা আর আমার গীগ্র গমনের কারণ কফি 
আছে? কিন্ত এই স্থানে আনিয়া ও এই লতামণ্ডপ দেখিয। আমার 
শরীর অবসন্ন হইয়াছে ও ইন্িয় বিকল হইয়া আিতেছে) যাইবার 
আর সাম্য নাই। যদি তোমরা! বলাপূর্ববক লইয়। যাও, বোধ হয়, 
এখান হইতে যাইতে ন! যাঁইতেই আমার গণ দেহ হইতে বহির্গত 
হইবে। আমাকে বাইয়া যাইবার আর আগ্রহ করিও নী। তোমরা 
্বন্ধাবার সমভিব্ঠাহারে বাঁটী গমন কর ও চন্তরাগীড়ের মুখচন্ত্র অথলোকল 


কাদরী দত 


করিয়! ঈথী হও। আমার আর নে মুখারবিন্দ দেখিবার সন্তান! নাই। 
এরূপ কি পুণ্যকর্মা করিয়াছি যে, চিরকাল সুথে কালক্ষেগ করিব। 

“অকম্মাৎ আপনার এ আবার কি ব্যামোহ উপস্থিত হইল? এই 
কথা জিজ্ঞাষা করাতে কহিলেন, আঁদি শপথ কধিয়া বলিতেছি। ইহার 
কারণ কিছুই জানি না) তোগাদিগের সঙ্গে এই এদেশে আসিয়াছি। 
তোমাদিগের সমক্ষেই এই লতামওপ দর্শন করিতেছি। জানি না, 
কিনিমিত্ত আগার মন এরূপ চঞ্চল হইল। এই কথা বলিয়া তথা 
হইতে গাত্রোখানপুর্বক যেরূপ লোকে অনগ্যদৃষ্টি হইয়া নষ্ট বস্তার 
অন্বেষণ করে, নেইরপ লতাগৃহে, তরুতলে, তীবে ও দেব্মন্দিরে ভ্রমণ 
করিয়া যেন, অপ্বত অভীষ্ট সামগ্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 
আমর] আহার করিতে অন্ুগোধ করিলে কহিলেন, আমার প্রাণ 
আমার নিজের অপেক্ষ! চন্দ্রাগীড়ের প্রিয়তর । ম্ৃতরাং সুঘদের 
সন্তোষের নিগিত্ত অবগত রক্গা করিতে হইবে। এই কথা বলিয়। 
নরোববে সমান করিয়। ঘৎকিঞ্িৎ ফল মুণ ভক্ষণ করিলেন । এইনধগে 
তিন দিন অতিবাহিত হইল। আমরা এতিদিন নানাপ্রকার বুঝাইতে 
শাগিণাম। কিছুতেই চঞ্চল চিন্তকে স্থির করিতে পারিবেন না। 
পরিখেষে তীহার আগমন ও আনয়ন বিষয়ে নিতাস্ত নিরা। হইয়া 
কতিপয় দৈশ্থ তীহার নিকটে রাথিয়া, আমিরা স্বদ্দাবার লইয়া 
আিতেছি। রাজকুমারের অতিণয় ক্লে হইবে বলিয়া পুর্বে এ সংবাদ 
পাঠানো খায় নাই। 

ডামস্তাবনীয় ও অচিস্তনীয় বৈশম্পায়নবৃতাস্ত শ্রবণ করিয়া চন্জালীত 
বিস্মিত ও উদ্দিগ্নচিত্ত হইলেন। মনে মনে চিত্ত! করিলেন, প্রিয় সখার * 
অকন্মাৎ এরূপ বৈরাগ্যের কারণ কি? আমি ত কখন কোনও 
অপরাধ করি নাই। কখনও অশ্রিয় কথা কহি নাই। অন্থে অপরাধ 
করিবে ইহাও বস্তব নহে। তৃতীয় আশ্রমেরও এ সময় নয়। তিনি 


১০৪ কাঁদ্বরী 


অগ্যাণি গৃহসথাশ্রমে গুবিষ্ট হন নাই। দেব গিতৃ খমি খণ হইতে অগ্াপি 
মুক্ত হন নাই । এরক্প অবিবেকী নহেন যে, কিছুমাত্র বিবেচন। না করিয়! 
ূর্ের স্তায় উদ্যা্গগামী হইবেন! এইরগ চিত্তা করিতে করিতে কুমম- 
চন্দনগন্ধামোদিত সুসজ্জিত এক পটগৃহে প্রবেশ করিয়া শষায় শয়ন 
করিলেন। ভাবিলেন খদ্ি বাটাতে না গিয়। এইথান হইতে প্রিয় হের 
অন্বেষণে যাই, তাহা হইলে পিত|, গাঁতা, শুকনা ও মনে রমা এই বৃত্ত 
শুণিয়া ক্ষিপ্তগ্রায় হইবেন। তীঁহাদিথের অনুজ্ঞা লইয়। এবং শুকনাঁস 
ও মনে রমাকে গ্রবোধবাঁকো আশাস দান করিয়! ঝাটী হইতে বদধুর 
অন্বেষণে যাওয়াই বর্তব্য ॥, যাহা! হউক, বন্ধু অগ্থায় কর্ম করিয়ও আমার 
পরম উপকার করিলেন। আমার মনোরথ সম্পাদনের বিল্ক্ষণ 
জুযোগ হইল। এই অবসরে প্রিয়তমাকে দেখিতে পাইব। এই- 
রূপে প্রিয্হদের দিরহবোনাকেও পরিণামে শুভ ও সুখের হেতু 
জ্ঞান করিয়া ছুঃখে নিতান্ত নিমগ্ন হইলেন না| স্বয়ং *যাইলেই প্রিয়. 
সুহ্থঘকে আনিতে পারিবেন এই বিশ্বাস থাকাতে নিতাস্ত কাঁতরও 
হইলেন ন|। 

“অনস্তর আঁহারাদি সগাপন করিয়া! পটগৃহ হইতে বহি্ত হইলেম। 
দেখিলেন কুর্যাদেব অথিস্মুবিপ্দের মত, ঝজতদ্রবের গ্কায় ক্ষিরণ 
বিস্তার করিতেছেম। গগনে ছৃষ্টিগাত করা অমাঁধা। একে নিদাথকাণ। 
তাহাতে বেলা ঠিক ছুই এহর। চতুর্দিকে মাঠ ধু ধু করিতেছে। 
দিশ্বগুল যেন জণিতেছে। যেখানে একটু ছায়া সেখানে 
প্রাণীমকল সমবেত হইতেছে । মাটি তাতিগনা আগুন হইয়াছে, পা 


* পাতা অসাধ্য, পথে দঞ্চরণ বদ্ধ হইয়াছে। পক্ষিগণ নিশ্তদ্ধ হইয়| 


নীড়ে অবস্থিতি করিতেছে । কিছুই গুনা ধায় না, কেবল চাঁতকের 
কাতর প্বর এক এক বার শ্রবণগোচর ভয়। মহ্ষিকূল পঙ্গশেষ পন্থলে 
পড়িয়া আছে। পিগাসায শুক্ষকণ হরিণ ও হরিনীগণ সুর্য্যকিরণে জলত্র 
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হওয়াতে ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে। কুকুরগণ বারংবার জিহ্বা বহির্্তি করি" 
তেছে। গ্রীষ্মের গ্রভাবে বায়ু উত্তপ্ত হইয়া অনলের ন্যায় গাত্রে লাগিতেছে। 
গার হইতে অনবরত ঘর্মবারি বিনির্ণত হইতেছে। রাজকুমার জলসেচন 
দ্বারা আপন বাসগৃহ শীতণ করিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিখেন। 
শ্রীষ্মকালে দ্রিবসের খেষভাঁগ অতি রগণীয়। কুর্য্যের উত্তাপ থাকে না। 
মন্দ মন্দ সধ্ধ্যাপমীক্পণ অমৃভবৃষ্টির গ্ঠায় স্থুথ্পর্শ বৌধ হয়। এই 
ময় সকলে গৃহের বহির্গত হইয়! সুধীতণ সমীরণ সেবন করে, প্রফুল্ল 
অন্তঃকরণে তরুগণের শ্টামল শোভা দেখে এবং দি্মগুলের শোভা! 
দেখিয়া লাতিশয় আনন্দিত হয়। রাজকুমার বন্ধ্যাকালে পটগৃহের 
বৃহির্গিত হইয়। বছল গোময় উপগেগ খারা হরিতায়মান অঙ্গনে 'আসিয়! 
বসিলেন এবং আঁকাশমগুলের চমতকার শোঁভ! দেখিতে লাগিলেন। 
নিশীথ সময়ে চল্রোদয়ে পৃথিবী জ্যোত্মাময় হইলে প্রয়াণসথচক শ্আধ্বনি 
হইল। স্বদ্ধাবারস্থিত দেনাগ্রণ উজ্জনিনীদর্শনে সাতিশয় সমুতসুক ছিল। 
শঙ্খধ্বনি শুনিবামাত্র অমনি সুসজ্জ হইয়। গমন করিতে আরম্ত করিল। 
যামিনী প্রভাত হইবার সময় আকাশতল নীহারপিত্ত নবোস্তিন্ন পল্লব" 
দলের মত হইলে, দিবসন্তী অলক্তকরপ্রিত চরণক্ষেপ করিয়া! অবতীর্ণ হইলে, 
্দ্ধাবার উজ্জঞয়িনীতে আগিয়৷ পনুছিল। বৈখম্পায়নের বৃত্তাত্ত নগরে 
পূর্বেই এচারিত হইয়াছিল। পৌরজনের! পরস্পর এই বিষয়েরই আলাঁপ 
*করিতেছিল এন্সণে রাজকুমারকে দ্বেখিয়া রোদন করিতে গাথিল। রাজ- 
কুমার ভাবিলেন পৌরজনেরা যখন এরূপ বিলাপ করিতেছে, না জানি, 
পুত্রশোকে মনোরম! ও শুকনানের কত ছুঃখ ও ক্লেশ হইয়| থাফিবে। 
পন্রুমে রাজবাটার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়! অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন । 
রাজা বাটীতে নাই, মহ্ষীর সহিত গশুকনসের ভবনে গিয়াছেন, 
এই কথা শুগিয়। তথ| হইতে মন্ত্রীর ভবনে গমন করিলেন। দেখিলেন 
দকলেই বিষ । মনোরমা কাতরম্বরে অন্তঃগুরে নানাগ্রকার বিলাপ 
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করিতেছেন, শুনিতে পাঁইলেন। দেখিলেন রাঁজা ও মন্ত্রী মখনাবসান- 
ভিমিত মহার্দের মত স্তর হইয়া আছেন। অনস্তর বিষণ বদনে মহারাঁজ 
ও গশুকনাসকে গরণাম করিয়া আসনে বদিলেন। 

প্রা কহিলেন, “বন চন্্রাগীড়। তোমার সহিত বৈধম্গায়নের 
যেনপ প্রণয় তাহা ধিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু তাহার এই অগুচিত 
কর্ম দেখিয়া! আমার অন্তঃকরণ তোম(র পৌষ সম্ভাবনা করিতেছে।” 
রাঁজাঁব কথা সমাগত না হইতেই গুকলাস কহিলেন, দেব] যদি শশধরে 
উষ্ণতা, অমতে উগ্রতা! ও হিমে দাহশক্তি জনো, তথাপি নির্দোষস্বভাব 
চন্দ্রাগীডের দোযখ হইতে পারে দা। একের অপরাধে অন্থকে 
দোষী জ্ঞান করা অতি অন্ঠায় কর্মা। গাতৃদ্রোহী, গিতৃঘাতী, কৃতত্ন, 
ছরাচার, ছুফর্থাধিতের দোষে সুনীল চন্্রাগীড়ের দৌষ সম্ভাবনা কর! 
উচিত নয়। যে, পিতামাতার অপেক্ষা কিল না, রাঁজাকে গ্রাছু 
করিল না, মিত্রতার অনুরোধ রাখিল নাঁ, চক্জরাগীড় তাঁহার কি করিবেন? 
তাহার কি একবারও ইহ। মনে হইল না যে, আমি পিতামাতার একমাত্র 
জীবননিবন্ষন। আমাকে ন। দেখিয়া! কিনূপে তাহারা জীবন ধারণ 
করিবেন। এক্সণে বুঝিলাগ কেবল আঁধাদিগকে ছুঃখ দিধার লিমিতই 
সে ভূতলে জনাগ্রহণ করিয়াছিল।” বলিতে বলিতে শোকে গুকনাসের 
অধর, দযুদরিত ও গরগুস্থল অশ্রজলে পরিগুত হইল | রাজ! তাঁহার 
সেইরূপ অবস্থা দেখিয়। কহিলেন, “মাতা | যে়াপ থগ্ঠঠোতের আলোক, 
দ্বারা অনল প্রকাশ, অনল দ্বার রবির প্রকাশ, অন্মদ্থিধ ব্যক্তি বর্তৃ 
তে।মার পরিবৌধনও মেইরূপ। কিন্ত বর্ষাকালীন জলাধয়ের গ্ভাঁয় 
তোমার মন কলুষিত হইয়াছে । কলুষিত গনে বিবেকশক্তি স্পষ্ট্ন্পে 
প্রকাশিত হয না। সে নগয় অদুরদর্ণীও দীর্ঘদর্দীকে অনায়াসে উপদেশ 
দিতে পাঁরে। অতএব আগার কথ! শুন। এই ভুম্ডলে এমন ধোৌক 
অতি বিরল, যাহাঁর যৌবনকান নির্বিকার ও নির্দে|যে অতিক্রান্ত হয়) 
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যৌবনকাঁল অতি বিষম কাঁল। এই কাঁলে উপস্থিত হইলে শৈশবের সহিত 
গুরু গণের গ্রৃতি গ্নেহ বিগলিত হয়। বক্ষঃস্থলের সহিত বাগ্থা বিশতীর্ণ হয়। 
বাছুবুগলের সহিত বুদ্ধি স্থূল হয়। মধ্যভাগের সহিত বিনয় ক্গীণ হয়। 
এবং অকারণেই বিকারের আবির্ভাব হয়। বৈশপ্পায়নের কোন দোঁষ, 
নাই, ইহা কাজের দোয। কি জন্য তাহার বৈরাগ্যোদয় হইল, তাহা 
বিশেষরূপে না জানিয়! দেৌযার্পণ করাও বিধেয় নয়। অগ্রে তাহাকে 
আনয়ন করা যাঁউিক। তাহার মুখে সমুদীয় বৃত্তাস্ত এবগত হইয়া যাহা 
কর্তব্য, পরে করা যাইবে” শুকনাম কহিলেন,-“মহারাঁজ ! বাৎললা- 
গ্রযুক্ত এন্প কহিতেছেন। নতুবা, যাহার সহিত একত্র বাস, একত্র 
বিগ্ভাভ্যাস ও পরম সৌহার্দ্যে কালঘাপন হইয়াছে, পরমগ্রীতিগাত্র 
সেই মিত্রের কথ! অগ্রাহ্‌ করা অপেক্ষা আর কি অধিক অপরাধ হইতে: 
পারে ? - 

গ্চন্্রাগীড় নিতাস্ত ছুঃখিত হইয়! বিনয় বচনে কহিলেন। 'তাত।' 
এ সকল আমারই দৌষ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে অন্থুমতি করুন আমি, 
স্বীয় পাপের এায়শ্চিত্তের নিমিত্ত, আচ্ছোদসরোবরে গমন করি এবং 
বৈশম্পায়নকে নিবৃত্ত করিয়৷ আনি।” অনস্তর পিতা, শুকনা ও মনো- 
রমার নিকট বিদায় লইয়া মাতার নিকট বিদাঁয় লইতে গেলেন। গ্নাঁজী 
বিলাসব্তী অকল্য।ণকর অশ্র সযত্বে নিবারণ করিয়া বগিলেন, "বৎস 
আজ তোমাকে বিদায় দিতে আমার গ্রাথ অত্যন্ত কাতর হইতেছে । 
কেন জানি না। কি জানি কি অণ্ডভ আশঙ্কায় আমার মন গীড়িত 
হইতেছে। বোধ হয় বৈশম্পায়নের বিরহদুংখই আমাকে এমন অভিভূত 
করিতেছে । যাঁহাই হউক তুমি সাবধানে থাকিও এবং যত সত্বর সম্ভব 
বৈশম্পায়নকে লইয়৷ গ্রত্যাবৃত্ত হইবে» 

প্রাজকুমার ইন্দরায়ুধে আরো হণপুর্ধবক বন্ধুর অদ্বেষণে চলিলেন। 
পথে সন্ধ্যা হইল। পশ্চিমদিগ.ভাগে দিবসের চিতানল জবিয়! উঠিল ;. 


৯০৮ কাদরী 


চিতাগির প্ুলিজের স্ঠাঁয় নক্ষত্রনিকর আঁকাখপটে ছড়াইয়৷ পড়িল) 
শিগানদীর তীরে সে রাত্রি অবস্থিতি করিয়া, রজনী প্রভাত না হইতেই 
সমভিবাহারী লোকদিগকে গমনের আদেশ দিলেন) আপনি অগ্রে অগ্রে 
চলিলেন। যাইতে যাইতে মনে মনে কত মন্োর্থ করিতে লাগিলেন । 
সুদের অজ্ঞাতসারে তথায় উপস্থিত হইয়া, সহসা কঠথারণপুর্ধবক, 
কোথায় পলায়ন করিতেছ বলিয়! প্রিয় সখার লজ্জ! ভগ্জন করিয়। দিষ। 
তদনস্তর মহাশ্বেতার আশ্রমে উপস্থিত হইব। তিনি আমাকে দেখিয়া 
সাঁভিশয আহ্লা।দিতা হইবেন, সন্দেহ নাই । মহাগেতাঁর আশ্রমে সৈশ্সামস্ত 
রাখিয়! হেমকুট গমন করিব। তথায় গ্রিপ্ততমার প্রফুল্ল মুখকমল দর্শনে 
কায়দযুগল চরিতার্থ করিব ও মহাসমারোহে তাহীর পাণিগ্রহণ করিয়া 
জীবন সফল ও আঞ্মাকে পরিতৃপ্ত করিব। অনন্তর প্রিয়তমার অস্মতি 
লইয়া মদলেখার সহিত-পরিণয়সম্পাদন দ্বারা বন্ধুর সংমারবৈরাগা দিবারণ 
করিয়া দিব। এইরূপ মনোরথ করিতে করিতে ক্ষুধা) তৃষ্ণা, গথশ্রম ও 
জাগরণ জন্ত রেখকে ক্লে বোধ না করিয়া দিন যামিনী গমন করিতে 
লাগিলেন। 

গগথে বর্ষ।কাল উপস্থিত। নীলোৎগনবনকাস্তি মেছুর মেঘমাঁঝায় গগন” 
গুল আচ্ছাদিত হইল। দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না। চতু্িকে 
মেঘ, দশদিকে মৃচ্ছার স্তায় অদ্বাকার। দ্দিঝা ঝাত্রির কিছুই বিশেষ 
রহিল গা ঘন্ঘটার ঘে!রতর গভীর গর্জন ও ক্গণগ্রভার ছুংসহ গ্ভ। 
ভয়ানক হইয়। উঠিল। মধ্যে মধ্যে বজাঘাত ও পিশাবৃষ্টি। অনবরত 
সুধলধারে বুষ্টি হওয়ানে নদীমকধ বর্ধিত হ্ইয়। তীত্রবর্ণ ধারণ রিল 
এবং উভয কুশ ভগ্ন করিয়। ভীষণ বেগে গ্রবাহিত হইল। সরোবর, 
পু্ষরিণী, নদ, নদী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শৈলে শৈল নির্বর সক 
স্থগিত হইতে লাগিল। চতুদ্দিক জলম্য়, পথ পন্বময়। ও তক্কতল 
ধারাক্লিয় হইয়। উঠিল। ময়ূর ও যযুদ্রীগণ আহ্কাদে পুলকিত হইয়া 


কাদশ্বরা ৯০৯ 


নৃত্য আরস্ত করিন। ধরাপৃষ্ঠ গ্তামল কোমল শাদলাতৃত হইল। বৃক্ষ 
সকল ঘন পত্রাচ্ছাদিত সান্দ্র হইল। কদন্ব, মালতী, কেতকী, কুটজ গ্রভৃতি 
নানাবিধ তরু ও লতার বিকমিত কুন্থুম আন্দোলিত করিয়৷ ন্বসলিলমিক্ত 
বঙ্গন্বরার মৃদ্গণ্ধ বিস্তারপুর্ধবক বঞ্থাবামু উৎ্কলাঁপ শিথিকুলের গিথা- 
কলাপে আঁঘাত করিতে জাঁগিল। ধোন দিকে কেকারব, কোন দিকে 
ভেকপ্ব, গগনে চাতকের কলরব, চতুর্দিকে ঝথাবায়, ও বৃ্িধারার 
গভীর শব্দ এবং স্থানে স্থানে গিরিনির্বরের পতনশন্ব। গগনম্ণ্ডলে আঁ, 
চন্দ্রমা দৃষ্টিগোচর হয় না। নঙ্গত্রসকল আর দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 
এইরূপে বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়৷ কাঁলসর্পের শ্থায় চন্ত্রাগীড়ের পথরোঁধ 
করিল। ইন্পচাপে তড়িদুগুণ সংযোগ করিয়া গভীর গর্জনপুর্্বক 
বারিরূপ শর বৃষ্টি করিতে লাগিল। তড়িৎ তর্জান করিয়া উঠিল। 
বর্ষাকাল মমাগত দেখিয়া, চন্্রাগীড় সাতিশয় উদ্িগ্ন হইখেন। ভাঁবিলেন 
এ আবার কি উৎপাঁত | আমি গ্রিয় সুহাৎ ও প্রিয়তস|র সমাগমে সমুত- 
সবক হইয়া, প্রাণপণে ত্বরা করিয়। যাইতেছি। কোথ| হইতে জলদকাল 
দশ দিক অদ্বাকার করিয়া বৈরনির্াতনের অভিগ্রায়ে উপস্থিত হইল? 
অথথা, বিছ্যাতের আলোকে পথ আলোকময় করিয়া মেঘরূণ চন্দরাতণ 
দ্বারা রৌদ্র নিবারণ করিয়া, আমার সেবার নিমিত্তই বুঝি, জলদকাঘ 
সমাগত হইয়াছে। এই সময় পথ চগিবার সময়। এইস্থির করিয়া 
শ্মন করিতে আরস্ত করিলেন। 

“কিছু দিন পরে অচ্ছোদনরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। পূর্বে 
যেস্থালে নির্মান জল, বিকমিত কুসুম, মনোহর তীর ও বিচিত্র লতা কুঞ্জ 
দেখিয়। প্রীত ও গ্রফুল্লচিত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিষ চিন্তে তথায় উপ- 
স্থিত হইয়! প্রিয় সখার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মমভিব্যাহারী 
লোঁকদিগকে সভর্ক হইয়া অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। আপনিও 
তরুগহন, তীরভূমি ও লতাদগগ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। 


১৯৯ কাদন্বরী 


খন সাহার অবস্থানের কোন চিহ্ন গাইলেন না, তখন ভগ্নোত্মাহ চিত্তে 
চিন্তা করিলেন পন্রলেখাঁর মুখে আমার আগমন সংবাদ শুনিয়! বন্ধু বুঝি 
এখান হইতে প্রস্থান করিয়া থাকিবেন। এখানে থাকিলে অধস্ত 
অবস্থানচিহন দেখিতে পাওয়! যাইত। বোধ হয় তিনি নিরাদেশ হইয়া. 
ছেন। এম্বণে কোথায় যাই, কোথায় গেলে বন্ধুর দেখা পাই! যে খআশ। 
অবলম্বন করিয়। এতদিন জীবন ধারণ করিয়ছিল।ম, তাঁহার মুলচ্ছেদ 
হইল। শরীর অবণ হইতেছে, চন্বণ আর চলে ন| | একেবারে ভগ্োধ 
সাহ হইয়াছি, অন্তঃকরণ বিষাদসাগরে মগ্ধ হইতেছে। সকলই 
অন্ধকার দেখিতেছি। 

খন্্রাগীড় সরমীতীরে বন্ধুকে দেখিতে না গাঁইয়। ভাবিলেন একবার 
মহাশেতার আশ্রম দেখিয়া আগি। বোধ হয়, মহাশ্েত। সন্ধান বলিতে 
পারেন। এই স্থির করিয়া ইন্দরায়ুধে আরোহ্ণপূর্ববক তথায় টলিলেন। 
কতিপয় পরিচারকও সঞ্ষে গর্দে গেল। দুর হইতে দেখিলেন তিনি 
শিলাতলে উপবিষ্টা হইয়। অধোমুখে রোদন করিতেছেন। তরলিকা বিষণ 
ব্দনে ও ছুঃখিত মনে তাঁহীকে ধরিয়। আছে। মহান্েতার তাঁদুশ অবস্থা! 
'দেখিয়া যৎগরোগাস্তি ভীত হইলেন। ভাঁবিলেন বুঝি কাঁদঘ্বরীর ফোন 
অত্যাহিত ঘটিয়। থাকিবেক। নতুবা পত্রলেখার মুখে আমার আগমনবার্তী 
গুনিয়াছেন, এ সময় অব্গ্ঠ হ্্টচিত্তা থকিতেন। চন্দ্রাপীড় বৈধষ্গ।য়নের 
অনুমগ্ধান থ! পাওয়াতে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহাতে আবার প্রিষ়তমার 
আমঞলচিত্ত! মনোমধ্যে গ্রধেণ করাতে নিতান্ত বাঁতর হইলেন | শা হৃদয়ে 
মহাখেতাঁর মিকটবন্তী' হই গিলাতিলের এক পার্খে বসিশেন ও 
তরলিকাঁকে মহাশ্বেভার শোকের হেতু জিজ্ঞাদিলেন। তরণিকা কিছু 
খলিতে পারিল না, ফেব দীন নয়ণে মহাশ্বেতার মুখ পানে চাহিয়া রহিল । 

গ্মহাখেতা বমনাঞ্চলে নেত্রজল মোচন করিয়! কাতর দ্বরে কহিলেন, 
-মহাভাগ ! যে নিরুণ। ও নিরজ্জা পূর্ঘে আপনাকে দারুণ শোববৃত্ান্ত 


কাদরী ১১১ 


শবণ করাইয়াঁছিল, সেই পাপীয়দী এক্ষণেও এক অপুর্ব্ব ঘটনা অবণ 
করাইতে গ্রস্ত আছে। কেয়ুরকের, মুখে আগনার উজ্জয়িনীগমনের 
সংবাদ শুনিয়া যত্গরোনাস্তি দুঃখিতা হইলাম। চিত্ররথের মনোরথ, 
মদদিরার বাঞ্ণ ও আপন অভীষ্ট সিদ্ধি না হওয়।তে সমধিক নৈরাগ্যোদয় 
হুইল এবং কাদঘবরীর ম্নেহগাশ ভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ আগন আশ্রমে 
আগমন করিলাম। একদ। আঁএমে ব্ণিয়া আছি এমন সময়ে, রাঁজ- 
কুমারের সমধয়ন্ক ও সমৃশাকতি স্বকুমাঁর এক আহ্ধণকুমারকে দুর হইতে 
দেখিলাম। তিনি এরূপ অন্তমলক্ক ধে তাঁহার আকার দেখিয়া বোধ 
হইল যেন, কোনও প্রনষ্ট বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে এই দিকে 
আসিতেছেন। ক্রমে নিকটবর্তী হইয়৷ পরিচিতের গ্যায় আমাকে জ্ঞান 
করিয়া, লিমেষশুন্ত নয়নে অনেকক্ষণ আমার এতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
রহিলেন। অনন্তর মুহ স্বরে বলিলেন, সুন্বরি | তুমি বয়ম ও আক্কৃতির 
বিপরীত কর্ম করিতেছ। তোমার নবীন বয়স, অক্রিষ্মাঁলতীকুন্ুম- 
সুকুমার মালার ভ্তাঞ় সাদরে কঠধারণযোগ্য কোমল শরীর ও শিরীষ- 
কুস্থমের স্তাঁয় সুকুমার অবয়ব। এ সময় তোমার তপন্তার সময় নয়। 
মুখালিনীর তুহিনগাঁত যেরূপ সাংঘাতিক, তোমার গদ্দে তপন্তার 
আড়ম্বরও সেইরূপ। তোমার মত নব যুবতীর! যদি জুখে জনাঞ্জলি 
দিয়! তগন্তায় অন্ধরত্তা হয়, তাহ! হইলে, ফুলধন্থর মোহন শর কাহার 
জন্য ? শশধরের উদয়, কোকিলের কলরব, বসস্তকালের সমাগম ও বর্ষ! 
খতুর আড়ম্বরের কফি ফলোদয় হইবে? বিকগিত কমল, কুন্ুমিত উগবন 
, ও মলয়ানিল কি বর্ণে লাগিষে? 

পদ্বেব গুগুরীকের সেই দারুণ ঘটনাঁবধি আমি সকল বিষয়েই নিকতসৃক 
ছিলাম। ত্রাক্মণকুমারের কথা অগ্িশিখার স্তায় আমার গাত্রদাহ করিতে 
লাগিল। তাঁহার কথাসশাপ্তি না হইতেই বিরক্ত হুইয়া তথ। হইতে 
উঠিয়া গেলাম ।" দেবতাদিগের অর্চনা? নিষিত্ত কুন্থম তুলিতে ল/গিণাম। 


৯১২ কাদঘরী 


তথা হইতে তরলিক।কে ডাঁকিয়৷ কহিলাম এ দুর্বাভ ত্রাঙ্গণকুমারের 
অসঙ্গত কথা ও কুটিল ভাবভদ্দীদ্ার। বোধ হইতেছে,উহার অভিগ্রাঁয় ভাঁল 
নয়। উহাকে বারণ কর, যেন আর এখানে না আইসে। যদি আইসে ভাল 
হইবে না। তর়লিক! ভয়গ্রদর্শন ও তর্জনগর্জনপুর্ধবক বারণ করিয়া 
কহিল, তুমি এখান হইতে চলিয়! ঘা ও, পুনর্ধ্বার আর আসিও নাঁ। লেই 
হৃততাগা সে দিন ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু আপন সম্ঘ্ল একেবারে 
পরিত্যাগ করিল না। একদা নিশীথগময়ে চন্তর উদিত হট বর্ণমুধা টিক 
দ্বারা দিগদিগন্তে জ্যোৎ্সাঁর গ্রলেপ লাগাইয়। দিল। তরলিকা শিলাতকো 
শয়ন করিয়া নিদ্রায় অচেতন হইল। গ্রীন্থের নিমিভ গুহার অভ্যন্তরে 
নিদ্র। ন। হওয়তে আমি বহিঃস্থিত এক শিলাতলে অর্গ নিক্ষেপ করিস 
গগনোদিত সুধাঁংগুর প্রতি দৃষ্টিগাত করিয়া রহিলাম। মন্দ মন্দ সমীরণ 
গাত্রে স্থধাবৃষ্ির স্তায় বোধ হইতে লাঁগিল। সেই সময়ে দেব পুণতরীকের 
বিশ্ময়কর বাপার স্থৃতিপথারঢ় হইল । তাহার ওখ শ্মরণ হওয়াতে খেদ 
করিয়! মনে মনে কহিলাম, আমি কি ইতভাগ্নিনী! আমার ছুর্ভাগ্যবণতঃ 
বুঝি, দেববাক্যও মিথা| হইল। কই] গ্রিয়তমের সহিত সমাগমের 
কোনও উপায় দেখিতেছি ঘা। কণিগ্রপ সেই গগন করিয়াছেন, 
অগ্পি গ্রত্যাগত হইলেন ন)। এইক্ধণ নীনাগ্রকার চিত্ত করিতেছি, 
এমন মময়ে দুর হইতে পদদারের শব্ধ শুনিতে পাইলাম । থে দিকে 
শব হইতেছিল, দেই দিকে দৃষ্টিগাত করিয়া ঞ্যোত্সার আলোকে 
দুর হইতে দেখিথ।ম সেই আদণকূম।র উগত্তের গ্তায় ছুই খাই প্রসারিত 
করিয়া ধৌঁড়িয। আসিতেছে । তাহার গেইরপ ভয়ঙ্কর আকার দেখিয়| .. 
সাঁতিণর শঙ্ক। জণিল। ভাবিলাম কি পাপ! উ্বাতুটা আিয়। সহস! যদি 
গা ঞ্গর্ণ করে, ততক্ষণাৎ এই অপবিত্র কলেবরধ পরিত্যাগ করিব। 
এত দিনে গাঁণেখরের গু্রদরশনগত্যাশার মুগোঁচ্ছের হ্ইণ। এতকাল 
বৃথা কষ্ট ভোগ করিঘম। 


কাদম্বরী ৯১৩ 


“এইরূপ চিশ্তা করিতেছি, এমন সময়ে নিকটে আিগ্া কি, 
চন্দ্রমুখি! এ দেখ, কুস্থমশরের প্রধান সহায় চত্দ্রমা! আমাকে বধ করিতে 
আগিতেছে। এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম, যাহাতে রঙ্গ গাই কর। 
তাহার সেই ঘ্বণাকর কথা! শুনিয়া আমার রোষানল প্রজলিত হইয়। 
উঠিল। কোধে কলেবর কীপিতে লাগিল। নিশাসবাযুর মহিত 
অধিশ্ফুণিক্ন বহির্গত হইতে লাগিল। ক্রোথে তর্জনগর্জানপুর্বক ভৎসনা 
করিয়। কহিলাম, রে ছুরাত্মন |! মনুযাদেহ আশ্রয় করিয়ছিসঃ কিন্ত 
তোকে তির্ধাগ্জাতির স্াায় যথেষ্টাচারী দেখিতেছি। তোর হিতাহিত 
জ্ঞান ও কার্য্যাকার্যুবিবেক কিছুই নাই। তুই একান্ত তির্য্নবাক্রান্ত। 
তির্ধযগ্ঞ্জাতিতেই তোর পতন হওয়া উচিত। অনন্তর সর্ধসান্গীভূত 
ভগবান চন্ত্রমার গ্রাতি নেত্রপাত করিয়া কৃতাগলিগুটে কহিলাম, ভগবন্‌! 
সর্বসাকষিন! দেব পুগুরীকের দর্শনাবধি যদি অন্ত পুরুষের চিন্তা না 
করিয়া থাকি, যদি কায়মনোবাঁক্যে তাহার গতি ভক্তি থাকে, যদি 
আমার অন্তঃকরণ পবিত্র ও নিফলদ্ক হয়, তাহা হইলে, আমার বচন 
সত্য হউক অর্থাৎ তি্/গ্জাতিতে এই পাপিষ্টের গতন হউক। আঁমার 
কথার অধপানে, জানি না, মদনজরের এভাবে, কি আত্মছুফর্খের 
ছুর্বিপাকবশতঃ, কি আমার শাপের সামর্ঘে, সেই ক্রাঙ্গণকুমার অচেতন 
হইয়। ছিননসুশ তরুর হ্যায় ভূতলে পতিত হইল । তাঁহার সঙ্দিগণ কাতর 
স্বরে শব্দ করিয়া উঠিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম তিনি আপনার 
মিত্র। এই ঝলিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইয়া মহাঁখেতা রোদন করিতে 
লাগিলেন। 

শচন্্রাগীড় নয়ননিমীলনপুর্বক মহাশেতার বথা শুনিতেছিলেনু। 
কথা সমাপ্ত হইলে কহিলেন, “ভগ্রবতি | এ জন্মে কাদগ্বরীসমাগম 
ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। অন্মাস্তরে যাহাতে সেই এফুল ,মুখার(বন্দ 
দেখিতে পাই এরূপ ঘত্ব করিও । বলিতে বলিতে তাহার হাদ বিদীর্ঘ 

৮ 


১১৪ কাদরী 


হইল। যেমন শিগাতিল হইতে ভূতগে পড়িতেছিণেন, অমনি ত্ররণিকা 
মহাখেতাঁকে ছাড়িয়া শণব্যন্তে হস্ত বাড়।ইয়। ধরিল এবং কাতর শর 
কহিল,--ভ্ভূ্দীরিকে | দেখ দেখ কি সর্বনাশ উপস্থিত! চক্্াগীড় 
টৈতগতশুষ্ঠ হইয়াছেন। মৃত দেহের স্ঠায় তব! ভগ্ন হইয়। পড়িতেছে। 
নেত্র নিমীলিত হইয়াছে । নিশ্বীম বহিভেছে না। জীবনের কোন লক্ষণ 
নাই। একিছুর্দেব! একি সর্বনাণ! হা দেব, কাদখদীগাণব্ভ | 
কাদরীর ফি দখ। ঘাটল। এই বলিয়। তরমিকা মুক্ত কে রোদন 
করিয়। উঠিল। মহাখেত। পসন্ত্রমে চন্দ্রাগীড়ের এরতি চক্ষু নিঙ্ষেপ 
করিলেন এবং সেইন্ধপ অবস্থ! দেখিয়। হতবুদ্ধি ও চিত্রিতের স্তায় নিশ্চে্ 
হইয়া রহিলেন। পরিচাঁরকের| মহাশ্বেতাকে ভত্গনা করিয়। উচ্চৈঃস্বরে 
বিলাগ করিয়। উঠিল। ইন্্রাযুখ চন্্াগীড়ের গ্রাতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
রহিল। তাহার নয়নযুগল হইতে অজত্র অশ্রাবারি বিণিগ্গত হইতে 
লাঁগিল। 

“এদিকে পত্রলেখার মুখে উন্ত্রগীড়ের আগমনবার্ডী শ্রবণ করিয়া 
কাদম্ববীর আনন্দের আন পরিসীদ। রহিল না। গ্রাণেখরের সমাগমে 
এরূপ সমৃত্স্ক। হইলেন যে, তীহার আগমণ পর্যান্ত গ্রতীক্ষা কম্িতে 
পারিলেন না। প্রিয়তমের গ্রত্যুর্গমন করিবার মানমে উজ্জ্রল বেশ 
ধারণ করিলেন। মণিণয় অলস্কারে ভূষিত! হইয়! গাত্রে অগরাগী লেগন- 
পূর্বক কণে কুনজুমমাল। পরিরেন। সুখজ্জিত। হইয়া কতিপয় পরিজনের 
সহিত বাটীর বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে মদলেখকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, দণেখে! পত্রলেখ।র কথা কি সত্য, চক্্াগীড় কি আপিয়া- 
ছেন? আমার তবিশাপ হয় না। তাহার তৎকালীন নির্দিয় আচরণ 
মরণ করিলে তাহার ভার কোন কথায় আদ্ধা হয় না। আগার হাদয় 
কম্পিত হইতেছে। পাছে তাহার আগণন বিষয়ে হতাশ হইয়। বিষ 
চিত্তে ফিরিরা আমিতে হয়। বলিতে বলিতে দক্ষিণ চক্ষু প্পন্িত হইল। 


কাদধরী . ১১৫ 


ভাবিবেন, এ আবাব কি] বিধাত! কি এখনও পরিতৃপ্ব হন নাই, 
আবাবও ছুঃখে নিক্ষিপ্ত করিবেন । এইরূপ চিন্ত। করিতে করিতে 
মহাখেতার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন | দেখিলেন সকলেই বিষ, 
সকলের মুখেই ছুঃখের চিহ্ন গ্রকাশ গাইতেছে। অনন্তর ইতত্ততঃ দৃষ্টি- 
পাঁত করিয়া পু্পশূন্ত উদ্ভানের স্তায়, গলাবশূন্য ওয'র ন্যায়, বারিপুন্য 
সরোধরের ন্যায়, গ্রাণশূগ্ঠ চন্ত্রাপীড়ের দেহ পতিত রহিয়াছে, দেখিতে 
গাঁইলেন। দেথিবামাত্র মুচ্ছাপন্না হই! ভূতলে গড়িতেছিলেন, অমনি 
মদলেখা ধরিল। গত্রলেখ। 'অচেতন হইয়া! ভূভলে বিদুষিতা হইতে 
লাঁগিল। কাঁদন্বরী অনেক ক্ষণের গর চেতন হইয়া সম্পৃহ লোঁচনে 
চন্্রাগীড়ের যুখচন্র দেখিলেন এবং ছিন্নমূল! লতার স্তায় ভূতলে পতিতা 
হইয়া! শিরে করাঘাত কবিতে লাগিলেন । 

খমদজেখা কাঁদন্বরীর চরণে পতিত হইয়া আর্ত স্বরে কহিল,--ভর্ত- 
ঘারিকে ! আহা তোম| বই মদিরা ও চিত্ররথের কেহ নাই! তোগার 
হৃদয় বিদীর্ণ হইল, বোঁধ হইতেছে। প্রসূন হও, ধৈর্ধা অব্লম্বন কর। 
মদলেখাঁর কথায় হান্ত করিয়া! কহিলেন, অয়ি উদ্যানে! ভয় কি? 
আমার বদর পাষাণে নির্মিত তাহ! কি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই? 
ইহা বজ্জ অপেক্ষাও কঠিন, তাহ! কি তুমি জানিতে গার নাই? যখন 
এই ভর়ঙ্কর ব্যাপার দেখিবামাত্র বিদীর্ণ হয় নাই, তখন আর বিদীর্ণ 
হুইবার আশদ্কা কি? হাঃ এখনও জীবিত। আছি! মরিবার এমন জময় ' 
আঁর কবে পাইব, সমুদীয় দুঃখ ও সকল সম্তাপ শাস্তি হইবার শুভ দিন 
উপস্থিত হইয়াছে। আঁহা আঁমার কি সৌভাগা | যরিবার সময় 
গ্রাণেশ্বরের মুখকমল দেখিতে পাঁইলাম। জীবিতেশবরকে পুনর্বার 
দেখিতে পাইব, এরপ প্রত্যাশ| ছিল না। কিন্তু বিধাতা অনুকূল হইয়া 
তাহাঁও ঘটাইয়! দিলেন। তবে আঁরংুবিলঘ কেন? জীবিত ব্যক্তিরাই 
পিতা, মাত, বদ্ধ, বাঞ্ধব, পরিজন ও সখীগণের অপেক্ষা করে। এখন 


১১৬ কাঁদঘরী 


আর তীহাদিগের অঙ্কুরোধ কি? এত দিনে যকল রেশ দুর হইল, 
সকল যাতনা শান্তি হইল, সকল সন্তাপ নির্বাণ হইল। যাহার নিমিত্ত 
লজ্জা, ধৈ্যা, কুলমর্যাদ। পরিত্যাগ করিয়াছি; বিনয়ে জলাঞুলি দিয়াছি ১ 
গুরুজলের অপেক্ষা পরিহার করিয়াছি; সখীদ্দিগকে যৎপরোনাক্ি যাতণ! 
দিয়ছি) প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি; সেই জীবনসর্ধন্য এ্াণেশখর গাঁণ 
ত্যাগ করিয়াছেন, আমি এখনও জীবিতা আছি। সখি! ভুমি আবার 
মেই দ্বণাকর লঙ্জাকব গ্রাণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছ |! এ সময় 
স্থথে মরিবার সময়, তুমি বাধা দিও লা। 

গ্যদি আমার গ্রতি গ্রিয়সথীর স্বেহ থাকে ও আমার গ্রিয়কার্ধ্য করিতে 
ইচ্ছ| হয়, তাঁহ। হইলে শোকে পিতামাতার যাহাতে দেহ অবসান না হ়। 
বাসভবন শখুন্ঠ দেঁখিয়। সখীজন ও পরিজনেরা যাহাতে দিগ্িগন্তে প্রস্থান 
না করে, এরপ করিও। অন্গনমধ্যবর্তী সহকারগোতিকের সহিত 
তৎপার্খবর্তিনী মাধধীলতার . বিবাহ দিও। গাবধান, যেন মদারোপিত 
অশোকতকুর বালপঞ্লন্ব কেহ খঞন না করে। শয়নের শিরোভাগে 
কাঁমদেরের -যে চিত্রণট আছে, তাহ। গতমাত্র পাটিত করিও | কালিন্দী 
শারিক| ও পরিহাস গুককে বদ্ধন হইতে মুক্ত করিয়। দিও। আগার 
গ্রীতিপান্র হয্িণটিকে কোন তপোবনে রাখিয়া. .,আসিও। 'দক্ুলীকে 
আপন অন্দে নর্ধদা রাণিও। জীড়াপর্তে যে জীবগীবক মিথুন. এবুধ, 
আমার পাদসহচারী যে হংসশাবক আ।ছে, তাহারা যাহাতে বিগন না হয়, 
এন্ধপ তথাবধাঁন করিও । বলম।মুধী কখন গৃহে বাঁম করে না) অতএব 
তাহাকে বনে ছাড়িয়া 'দিও | কোনও তপন্ধীকে ক্রীড়।পর্ধত প্রদান 
করিও। আমার এই অঙ্গের ভূষণ এহণ কর, ইহ! কোন দীন ত্রাঙ্ষণকে 
সমর্পণ করিও। বীণা ও অন্ত সামগ্রী, ঘাঁছা তোমার রুচি হয় আপনি 
রাখিও। আমি এখন বিদায় হইলাম, আইস, এক বার জন্মের শোধ 
আলি্ন ও কষ্ঠগ্রহণ করিয়া শরীর গীতল করি। চন্দ্রকিরণেঠ চন্দন 
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রসে, শীতল জলে, স্থশীতল শিণাঁতলে, কমলিনীগত্রে, কুমুদ্ধ কুব্ণয় ও 
ইৈবালের শয্যায় আমার গাত্র দগ্ধ ও জর্জরিত হইয়াছে। এক্ষণে 
গ্রাণেখবরের কঠগ্রহণপুর্বক উজ্জ্বলিত চিতাঁনলে খরীর নির্ধাগিত করি । 
মদলেখাকে এই কথা বলিয়া মহাশ্বেতার কঠধারণপুর্বক কহিলেন, 
ঃপ্রিয়সথি ! তুমি আশারপ মৃগতৃষ্িকায় মোহিত হইয়া গণে শণে 
মরণাধিক যন্ত্রণা অন্থভব করিয়াও স্থথে জীবন ধারণ করিতেছ। এই 
অভাগ্সিনীর আঁধার সে আশাও নাই। এক্সণে জগদীখথরের নিকট 
প্রার্থনা, ধেন জন্াস্তরে প্রির়সথীর দেখ! পাই । এই বলিয়া চন্্রাগীডের 
চরণদ্বয় অঞ্কে ধারণ করিলেন। ক্পর্শমাত্রে চন্্রাগীড়ের দেহ হইতে উজ্জল 
জ্োতিঃ উগেত হইল। জ্োতির উজ্জল আলোকে ক্গণকাল দেই 
গরদেশ কৌুদীময় বোধ হইল। 

৷ প্অনস্তর অস্তরীক্ষে এই বাণী বিনির্গত হইল, বৎমে মহাখেতে ! 
আমার কথার আঁখাসে তুমি জীবন ধারণ করিতেছ। অবশ্ঠ প্রিয়তমের 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সন্দেহ করিও নাঁ। পুণডরীকের শরীর আমার 
তেজঃম্পর্শে অবিনাঁখী ও অবিকৃত হইয়। যদদীয় লোকে আছে।" চগ্্াগীড়ের 
এই শরীরও মত্তেজে।ময় ও অবিনাঁশী। বিশেষতঃ কাদম্বরীর করম্পর্শ 
হওয়াতে ইহার আর গ্য় নাই। শাপদোষে এই দেহ জীবনশৃ্) হইয়াছে, 
'যোগীশরীরের স্তায় পুণর্ধার জীবাত্ম৷ সংযুক্ত হইবে । তোমাদের প্রত্যয়ের 
নিমিত্ত ইহ! এই স্থানেই থাকিল। অগ্নিসংস্ষার বা পরিত্যাগ করিও না। 
যত দ্বিন পুনজীবিত দা হয়, গ্রযতে রক্ষণাবেক্ষণ করিও) 

"আকাশবাণী শ্রবথানত্তর সকলে বিশ্মিত ও চমৎকৃত হইয়া চিত্রিতের 
স্তাঁয় নিমেষশূন্য লোচনে গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিধা। চন্দ্রাগীড়ের 
শরীরোডূতজ্যোতিংস্গর্শে পত্রলেখার মুঙ্ছাগনয় ও চৈতন্যোদয় হইল। 
তখন দে উন্মভার শ্তায় সহসা গাত্রোখান করিয়া, ইন্্ায়ুধের নিকটে 
অতি বেগে গমন করিয়। কহিল, রাকুমার প্রস্থান করিলেন, আঁমাদের 
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আর বিলম্ব কর! উচিত নয়। এই বলিয়া রক্ষকের হস্ত হইতে বনাপুর্বর 
বল্গা গ্রহণ করিয়া তাহার মহিত অচ্ছে/দমরোবরে ঝন্প দান ফরিল। 
ক্ষণকালের মধ্যে জলে নিমগ্র হইয়া গেল। অনন্তর জটাধারী শ্লান 
গন্মগল ধপৃষ্ঠের মত পারুবর্ণ ব্চল গরিহিত এক তাগপকুমার সহসা জলমধ্য 
হইতে অমুখিত হইলেন। তীহার মশ্তকে শৈবাণ লাগাতে ও গার 
হইতে বিন্দু বিন্দু বারি পতিত হওয়াতে গরথমে বোধ হইল, থেন জল- 
মান্্যু। মহাশ্বেতা সেই তাপমকুমারকে পরিচিতপুর্ব ও দৃষ্টপুর্ধব বোধ 
করিয়। ,একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তিনিও নিকটে আয়! মৃদ্ূ- 
স্বরে কহিলেন, গন্বর্ধরাজপুি | আমাকে চিনতে পার? মহাশ্েতা 
শোক, বিশ্ময় ও আনন্দের মধ্যবন্তিনী হইয়া, সমন্ত্রমে গাজোথান করিয়া 
সাষ্টাঙ্দ গ্রণিপাত করিলেন। গধ্গদ বচনে কহিলেন, ভগবন্‌ কপিগুল ! 
এই হুতভাঁগিনীকে সেইরূপ বিষম সঙ্কটে রাখিয়! আপনি কোথায় 
গিয়াছিলেন? এতকাল কোথায় ছিলেন? আঁগনার প্রিয় সখাকে 
কোথায় রাখিয়া আঁপিয়াছেন? 

খমহা্থেতা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে কাঁদম্বরী, কাদম্বরীর পরিজন 
ও চন্্রাগীড়ের সঙ্গিগণ, সকলে বিশ্ময়াপয় হইয়া তাগসকুমারের গতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। তিনি এতিব৪ন প্রদান করিতে আরন্ত করিয়। 
কহিলেন, গন্ধর্বরাঁজপুতি ! শ্রবণ কর। ভুমি সেইরূপ বিলাগ ও 
পরিতাগ করিতেছিলে, তোমাকে একাকিনী রাখিয়া! “রে ছুরাতমন,! 
বন্ধুকে গইয়া কোথায় যাইতেছিস/ এই কথ। বণিতে থলিতে অপহরণকারী 
সেই পুরুষের গলে অঙ্গে চলিলাম। [তিনি আমর কথায় কিছুই উত্তর 
ন্‌ দিয়া খবমার্গে উপস্থিত হইলেন। বৈমানিকেরা বিশ্মায়োৎযু্প 
নয়নে দেখিতে লাগিল। দিধ্যা্নারা ভয়ে পথ ছাড়িয় দিল। আমি 
ক্রমাগত গণ্চাৎৎ পণ্চাৎ চলিলম। তিনি চন্রলোকে উপস্থিত গইলেন। 
তথায় মহোদয়ানামী সভার মধ্যে চন্দ্রকাস্তমণিনিঙ্দিত পথ্যন্কে প্রিয় সখার 
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শরীর সংস্থাগিত করিয়। কহিলেন, কপিগ্রণ! আসি চন্ত্রমা, জগতের 
হিতের নিমিত্ত গগনমও্লে উদ্দিত হইয়া! শ্বকার্ধ্য সম্পাঁদন করিতেছিলাম। 
তোমার এই শ্রিয় ব্যস্ত বিরহবেদনায় গ্রাণত্যাগ করিবার সময় বিনা 
অপরাধে আমাকে এই বনিয়া শাপ দিলেন, “রে ছুরাত্বন! যেহেতু তুই 
কর দ্বারা সন্তাপিত করিয়া বল্লভাঁব গ্রতি সাতিখয় অনুরক্ত এই ব্যক্তির 
প্রাণ বিনাশ করিলি, এই অগরাঁধে তোঁকে এই ভূতলে বারংবার 
জনাগ্রহণ করিতে হইবে এবং আঁমার সায় অন্ুরগপরব্ণ হইয়া 
প্রিযবিযোগে দুঃসহ যন্ত্র) অনুভব করিতে হইবে বিনাপরাধে মাপ 
দেওয়াতে অমি ক্রোধান্দ হুইল[ম এবং বৈরণিধ্যাতনের নিমিত্ত এই 
বগিয়া এতিণাপ এরদান করিলাম, “রে মূঢ় | তুই এবার যেরূগ যাঁতন! 
ভোগ করিনি, বারংবার তোকে এইরূপ যাতনা ভোগ করিতে হইবে ! 
ক্রোধ শান্তি হইলে ধ্যান করিয়া দেখিলাম আমার কিরণ হইতে 
অগ্মরাদিগের যে কুল উৎপন্ন হয়, সেই কুলে গৌরীনাগ়ী গস্বর্কুম!রী 
জন্যগ্রহণ করেন; তাহার ছুহিতা মহাখেত| এই মুনিকুমারকে পতি রূপে 
বরণ করিয়াছে । তখন সাতিশয় অনুতাঁপ হইল। কিন্তু শাপ দিয়াছি, 
আর উপায় কি? এক্ষণে উভয়ের পাঁপে উভয়কেই মর্ভ্যলোকে ছুই 
বার অন্মগ্রহণ কণিতে হইবে, সন্দেহ নাই। যাবৎ শাপের অবসান 
না হয়, তাবৎ তোমার বন্ধুর মৃতদেহ এই স্থানে থাকিবে। আমার 
সুধাময় কর স্পর্শে ইহা বিক্কৃত হইবে না শাঁপাবগানে এই শরীরেই 
পুনর্বার' গ্রাণমধার হইবে, এই নিমিত্ত ইহা এখানে আনিয়াছি। 
মহান্থেতাকেও আশাম এদান করিয়া আযিয়াছি। তুমি এক্ষণে মহষি 
শ্বেতকেতুর নিকটে গিয়। এই সকল বৃত্তান্ত বিশেষ কখিয়! তাহার 
সমক্ষে বর্ন কর। তিনি মহাএভাবশীলী, অবগ্ত কোন প্রতিকার 
করিতে পারিবেন। 

প্চন্্রমার আদেশানুারে অমি দেবমার্গ দিয় শ্বেতকেতুর নিকট 
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যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে অতি কোপনন্বভাঁব এক বিমনচারীকে উপ্লজ্ঘন 
করাতে তিনি ভ্রকুটাভঙ্গী দ্বারা রোয প্রকাণপুর্ঘক আমার গতি 
নেত্রপাত করিলেন। তাহার আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন 
রোষানলে আমাকে দগ্ধ করিতে উদ্ভত হইয়াছেন। অনন্তর “রে 
দুরাত্মন| তুই মিথ তপোবলে গর্বিত হইয়াছিস্‌, তুরষমের নায় ল্ফ 
প্রদানপুর্ধধক আমায় উন্নজ্ঘন করিপি। অতএব তুরঙ্গম হইয়। ভূতলে 
জন্বাগ্ুহণ কর্‌ তর্জীনগঞর্জনপুর্ধধক এই বণিয়। শাপ প্রদান করিলেন । 
আমি বাঞ্পাকুল নয়নে ক্ৃতাঞ্জপিপুটে নানা অনুনয় করির। 
কহিণাম, তগবন্! বয়ন্তের বিরহশোকে অন্ধ হইয়া এই ছুফ্র্্ম করিয়াছি, 
অবজ্ঞাগ্রযুক্ত করি নাই, এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা! করিতেছি। প্রসন্ন 
হইয়া শাপ সংহার করুন। তিনি কছিলেন, আমার শাপ অন্তথা 
হইবার নহে। তুমি ভূলে তুরঙ্গমরূগে অবতীর্ণ হইয়। যাহার থাহন 
হইবে, তাহার মরণান্তে মান করিয়। আপনার ম্বদ্ূপ গ্রাণ্ত হইবে। 
আমি বিনয়পুর্বক পুনর্ধার কহিলাম, ভগবন! শাপদোযে চন্্রম| 
নর্ত্যলৌকে হত্মাগ্রহণ করিবেন। আমি যেন তীহারই বাহন হই। 
তিনি ধ্যানগ্রভাবে সমুদ্বায়' অবগত হইয়া কহিণেন, হা, উজ্জয়িনী 
নগরে তারাগীড় রাজা অপত্য গ্রাণ্তির আগায় ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান 
করিতেছেন। চন্দ্রমা তীহারই অপত্য হয়! ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। 
তোমার প্রিয় বয়ন্ত পুগুরীক খধিও রাজমনত্ী ুঝনামের ওকসে জন্ম 
গ্রহণ করিবেন। তুমিও রাঁজকুমাঁররূপে অবতীর্ণ চঞ্জের বাহন হইবে। 
তাহার কথার অবসানে আমি "সমুদ্রের গ্রঝাহে নিপতিত হইল।ম ও 
তুর্মন্ূপ ধারণ করিয়া তীরে উঠিপাম। তুরঙগম হইলাম বটে, কিন্ত 
আমার জগ্থাত্তরীণ সংস্কার বিনষ্ট হইল না। আমিই চন্ত্রাগীড়কে ' 
কিন্নরমিথুনের অনুগামী করিয়া এই স্থানে আনিয়াছিলম। চন্দ্রাগীড় 
চান্দ্রের অবতার। ধিনি অন্মান্তীণ অন্ুরাগের পরতন্ত্র হইয়া তোমার 
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প্রণয়াভিঘ।যে এই প্রদেশে আসিয়াছিলেন ও তোমার শাপে বিনষ্ট 
হইয়াছেন, তিনি আমার প্রিয় বযন্ত পুণুরীকের অবতার । 

“মহাশ্বেতা কাপঞ্লের কথ! শুনিয়া, ভূলুষ্ঠিত হইয়া আর্তনাদ করিতে 
লাগিলেন-হা দেব! জধ্মাস্তরেও ভুগি আমার এণয়ানুরাগ খিশ্বুত হইতে 
গা নাই। আমারই অন্বেষণ করিতে করিতে এই স্থানে আগমন 
করিয়াছিষে ; আমি নৃশংস। রাক্ষপী বারংবার তোখার বিনাণের হেতুভূত 
হইলাম! দগ্ধ বিধি আমীকে আপন প্রয়োজন সম্পানের ঘাধন করিবে 
বঞিয়।ই কি এত দীর্ঘ পরমা পরদানপর্্বক আমার নির্মাণ করিয়াছিল | 
কপিগল প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, 'গন্ধর্বরাজপুত্রি | শাঁপদোঁষে সেই 
সেই ঘটনা! হইয়াছে, তোমার দৌষ কি? এক্সণে যাহাতে পাগণামে 
শ্রেয়ঃ হয়, তাহার চেষ্টা পাও। যে ব্রত অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহাতেই 
একাস্ত অন্থরক্ত! হও। তণন্তার অসাধ্য কিছুই নাই। পার্ধভী যেরূপ 
তগন্তার প্রভাবে পণুগতিন্ন প্রণয়নিনী হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ 
পুগুধীকেন সহধর্দিণী হইবে, মদদেহ করিও 'না। কাপঞ্জলের মাত্বন।- 
বাঁক্যে মহাখ্নেতা ক্ষান্ত হইলেন । কাদরী বিষণ বনে হিজ্ঞাস। করিলেন, 
ভগবন্‌। পত্রলেখাও ইন্জরাযুধের সহিত জলগ্রবেশ করিয়াছিল | শাগগ্রন্ত 
ইন্জামুধপ্নপ পরিত্যাগ করিয়া আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইঝেন। কিন্ত 
পত্রলেখ। কোথায় গেল, শুনিতে অতিশয় কৌতুহল জদ্ষিয়াছে ; অনুগ্রহ 
করিয়! ব্ক্ত কর্ুন। কপিঞ্জল কহিলেন,-জলগ্রবেশানস্তর যে ধে ঘটন! 
হইয়াছে তাহা আমি অথগত নহি। চন্দ্রের অবতার চন্ত্রাগীড় ও 
পুণুরাকের অব্তার বৈশম্পায়ন কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়ছেন এবং 
পঞ্জলেখ! কোথায় গিয়াছে, জানিবার নিমিত্ত ক।লত্রয়দর্ী ভগবান্‌ 
শ্বেতকেতুর নিকট গমন করি। এই বঙিয়। কপিঞুল গগনমার্ে 
কউঠিলেন। 

খ্তিনি প্রস্থান করিলে রাজপারজনের!] বিক্ষয়ে শোক সম্তাপ বিস্থৃত: 
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হইল। চক্জরাগীড়েদ ও বৈশম্পাযনের পুলরুজ্জীধন পর্যস্ত এই স্থানে 
থাকিতে হইবে স্থির বরিয়া বাসস্থান শিরূপণ করিল ও থান 
অবস্থিতি করিতে লাগিল । কাদরী মহাশ্বেতাকে কহিলেন, গপ্রিয়সখি | 
বিধাতা এই হতভাগিনীদিগকে দুঃখের সমান অংশভাগিদী করিয়া 
পরস্পর দৃঢ়তর পখাবদ্ধন করিয়া দিশেদ। আজ তোমাকে শ্রিরসী 
বলিয়া সন্বোধন করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে না। ফলতঃ এত দিনের 
পয আজ আমি তোমার যথার্থ গ্রয়সধী হইলাম। এক্ষণে কর্তব্য, 
কি উপদেশ দাও। কি ঝারিলে শ্রেযঃ হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি; 
না” মহাশেতা উত্তর করিলেন, প্রিয়খি! কি উপদেশ দিন! 
আশাকে কেহ অতিক্রম করিতে গারে না। আশা লোকদ্দিগকে 
যে গথে লইয়। খায়। লোকের! সেই পথে যাঁয়। আমি কেবল, 
কথামাত্ের আখাসে গ্রাণত্যাগ করিতে পারি নাই। তুমি ত 
কগিঞলের যুখে সমুদায় বৃত্বাত্ত বিশেষরূণে অবগত হইলে। যাবৎ 
চন্্রাগীড়ের শরীর অবিকৃত থাকে, তাবৎ ইহার রক্ষণাধেক্গণ কর। 
গুভফল প্রাপ্তির আশায় খোকে অপ্রতাক্ষ দেবতার কাষ্ঠনয়, মৃথায়, 
প্রস্তরময় এতিমাও পুজা করিয়া থাকে। তুমি ত গতাঙ্ম দেবতা 
চন্ত্রমার সাক্ষাৎ মু্ত্ি লাভ করিয়াছ। তোশার ভাগ্যের পরিণীমা, 
নাই। এক্ষণে যতবপূর্বক রক্ষ! ও ভক্তিভাবে পরিচ্য্য। কর। 

"মদলেখা ও তরলিকা ধরাধরি করিয়। শীত, বাত, আতপ ও বৃষ্টির 
জল না গাথে এমন স্থানে, এক খিলার উপরে চ্জাগীড়ের মৃতর্দেই 
আনিয়া! রাখিল। কাঁদঘ্বরী নানা বেশ ভূষায় ভূষিত] হইয়া হর্যোৎফুল 
লোঁচনে গ্রিয্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, এসসণে তিনি 
সন্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়। কেবলমাত্র মঙ্গলচিহৃ্বরনীপ করভূষণ রর্মা 
করিলে, স্বান করিয়া ধৌত গচিদ্রকুল পরিধান করিলেন, অধরগল্লাবে 
গ্রগাঢ়ণগ্ন তা লরাগ ধুইয়। .ফেলিলেন। এইরূপে তপন্িনী বেশ 'ধারণ 
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করাতে তীহাকে মুত্তিতী শোকের মত দেখাইতে আগিল। খিফগিত 
কুন্গুম, সুগন্ধি চন্দন, ক্রি ধুপ, যাহা পূর্বে উপভোগের প্রধান সামগ্রী 
ছিল, তাহা! এক্ষণে দেবার্টনায় নিযুক্ত হইল। এছ্ণে নির্বধবারি দর্পণ, 
গ্িরিগুহা গৃহ, লতা সথী, বৃক্গগণ রক্ষক, তয়াথ চন্ত্রতপ ও কেকণকব 
তত্্ীবঞ্ধীর হইজ। দুর হইতে আগমন করতে ও সহসা মেই দুঃসহ 
খোঁকানলে পতিত হওয়াতে কাদরীর কণ% শু হইয়াছিগ ; তথাপি 
গান ভোজন কিছুই করিলেন না। প্রিয়তমের পাঁদদয় অন্ষে ধারণ 
করিয়। দ্রিবল অতিবাহিত করিগেন। রঙ্জনী সমাগতা হইল। একে 
বর্ষাকাল, তাহাতে জন্ধকারাবৃত রজনী । চতুর্দিকে মেঘ, মুষদধারে 
বৃষ্টি, ক্ষণে গ্গণে বজ্রের নির্ধাত ও মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের ছুঃমহ আলোক 
থগ্চোতমালা অন্ধকারাচ্ছন্ন তরুমণ্ডলীকে আবৃত করিয়া! আরও ভয়ঙ্কর 
করিল। গিরিনির্বরের পতনশন্--ভেকের কোলাহল ও ময়ুরের 
কেকারবে ধন আকুল হইল। কিছুই দেখা যায় না। কিছুই কর্ণগোটর 
হয় না। কি ভয়ানক সময়! এ সসয়ে জনপদবামী সাহসী পুরুষের 
মনেও ভয়সর্চার হয়। ঠকিত্ত কাম্বরী সেই অরণ্যে প্রিয়তমের মৃত- 
দেহ সম্মুখে রাঁখিয়! সেই ভয়্করী বর্যাবিভাঁবরী যাগন করিজেন। 

দগরভাতে অরুণ উদিত হইলে প্রিয়তমের শরীরে ঢৃষ্টিপাত করিয়া 
দেখিলেন অন্গ গ্রত্যন্দ কিছুমান্ধ বিশ্রী হয় লাই) বরং অধিক উজ্জল 
বোধ হইতেছে) তখন আহ্লাদিত চিত্তে মদগ্রেখাকে কহিলেন, 
“মধলেখে ! দেখ, দেখ | প্রাণেশ্বরের শরীর যেন সম্জীব বোধ হইতেছে |; 
মদলেখা নিমেষশূন্ত নয়নে অনেকঙ্গণ নিরীঙ্গণ করিয়া কহিল, 
ভর্ভদারিকে ! জীবনধিরহে এই দেহ কেবল চেষ্টাশৃন্ত ; নতুথা সেই 
কূপ মেই লাবণ্য, কিছুমাত্ত বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কপিগ্রল যে 
শাগবিবরণ বর্ণন করিয়া গেলেন এবং আকাশবানী ছারা যাহা ব্যক্ত 
হইয়াছে, ভাবা সত্য, সংশয় নাই। কাদম্বরী আনান্ত মনে 
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মহাশ্বেতাকে, তদনগ্তর চন্ত্রাগীড়ের সঙ্গিগণকে সেই শ্রীর দেঁখাইলেন। 
ঙ্গিগণ বিশ্বয়ধিকমিত লয়নে যুবরাজের শরীরশোভ। দেখিতে লাগিল । 
কৃতাঞ্জনিপুটে কহিল, “দেবি! মৃতদেহ অবিক্কত থাকে, ইহ। আমরা 
কখনও দেখি নাই! শ্রবণও করি নাই। ইহা অতি আশ্চর্য ব্যাপার, 
সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার গএ্রভাববণে ও তপস্তার ফলে যুবরাজ 
পুনর্জীবিত হইলে সকলে চরিতার্থ হই। গর দিনও যেইরপ উজ্জল 
শরীরসৌঠব দেখিয়। আরা শবানীর কোন অংশে আর সংখয রহিল ন।। 
তখন কাদরী কহিলেন,--মপদলেখে | আশার শেষ পর্যান্ত এই স্থানে 
অনস্থিতি ফরিতে হইবে। অতএব ভুমি বটী যাও ও এই বিশ্ময়াৰহ 
ব্যাগার পিতামাতা কর্ণগেচর কর। তাহারা যাহাতে বিরূপ ন!| 
ভাবেন, ছুঃখিত ন|! হন এবং এখানে না আইসেন, এরূপ করিও। 
এখানে আঁমিলে তীহাদ্দিগকে দেখিয়। শোকাবেগ ধারণ করিতে পারিব 
না। মেই বিষম সময়ে অমঙ্গল ভয়ে আমার মেবরযুগ্ীল হইতে অশ্রজল 
বহির্গিত হয় নাই। এক্ষণে জীবিতনাথের গুনঃগ্রাপ্তি বিষয়ে নিঃসদিদ্ধ” 
চিত্ত হইয়াও কেন বৃথা রোদন দ্বারা খ্রিয়তমের অমঞ্গল ঘটাইব? 
এই ব্গিয়। মদলেখাকে বিদায় করিলেন। 

"কিছুদিন পরে মদলেখা গন্ধব্বনগর হইতে গ্রত্যাগত| হইয় কহিল, 
ভর্তৃদারিকে | তোমার অভীষ্টপিদ্ধি হইয়াছে। মহারাজ ও মহিমী 
আন্ঘোপান্ত সমুদ্রা় শ্রব্ণ করিয়া! সপ্ষেহে কহিলেন, ব্থসে কাদ্বরি ! 
চক্জসমীগবর্তিনী রোহিধীর গ্তাঁয় তোমাকে জামাতার পার্খবর্তিনী দেখিব 
ইহ! মনে গ্রত]।ণা ছিল না। স্বাভিগষিত ভর্থাকে দ্বয়ং বরণ 
করিয়াছ, তিনি আবার চন্দ্রমার অবতার, শুনিয়া! সাতিধয় আনন্দিত 
হইলাম। শাপাবমানে জামাতা জীবিত হইবে, তাহার সহচারিগী 
তোমাকে দেখিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিব। এর্সণে আকাঁশ- 
বাণীর অনুসারে ধর্মকর্থের অনুষ্ঠান কর| যাহাতে পরিণামে শ্রেমঃ 
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হয় তাহার উপায় দেখ। মদলেখার মুখে পিতামাতার গ্লেহদম্বলিত 
মধুর বাঁক্য শুনিয়া কাদঘবরীর উদ্বেগ দূর হইন। 

ক্রমে বর্যাকাল গত ও শরৎকাথ আগত হইল। মেঘের অপগমে। 
দিজ্বাগল যেন এসাগিত হইল। শান্ত গ্রচ্ড কিরণঘ্বার। পন্ধম্ন পথ. 
শুফ করিয়া দ্রিলেল। নদ নদী, মরোবর ও পুফরিণীর কপুষিত সলিল 
নিম্মল হইল। মরালকুল নদীর সিকতাময় পুলিনে সুমধুর কলরব, 
করিয়া কেলি করিতে জাখিল। গ্রামসীমা কণিশভরাবনআতর কলমবণ- 
বিস্তারে গিগ্ররবর্ণ হইয়! উঠিল। যেদিকে নেত্রপাত কর! যায়, ধান্তমঞ্জারীর, 
শোভা নয়ন ও মনকে গরিতৃপ্ত করে। গুকশারিক! গ্রভৃতি পক্ষিগণ। 
ধান্ঠশীষ মুখে করিয়। শ্রেণীবদ্ধ হইয়। গগনের উপারভাগে অপূর্ব শোভা 
বিস্তার করিল। বিকসিত কাঁশকুন্থমে অরণ্যস্থদী ধবলিত হইল ।, 
ইন্দীবর, কহুনার, খেফালিকা এভৃতি নান! কুস্থমের গরিমলযুক্ত ও 
বিশদ-বারিণীকর-মম্প্ত্ত গ্রভাতবাধু, মন্দ মন্দ বর্চারিত হইয়! জীবগণের, 
মনে আহ্লাদ জন্মাইয়া দিল। সম্য।কাঁল জ্যোত্সাভিরাম হইল ।, 
কমলবনের পোভা উজ্জল হইল। এই ফাল কি রমণীয়! লোকের 
গতায়াতের কোন ক্লেশ থাকে না। জল দেখিলে আহ্কা।দ জন্ম । 
চক্দোদয়ে রঅনীর সাতিশয় শোভা হয়। নভোমগুল সর্ধবদা নির্শাল থাকে। 
ভীষণ বর্ধাকাণের অপগমে শরৎকালের মনোহর শোভ। দেখিয়া 
কাদরীর ছুঃখভা রাক্রান্ত চিত্তও অনেক নুস্থ হইল। 

“একদা মেথনাদ আসিয়া! কহিল,--দেবি ! যুবরাঁজের বিলম্ব হওয়াতে 
মহারাজ, মহিধী ও মন্ত্রী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়। অনেক দূত পাঠাই- 
ছেন] আমরা তাহাদিগকে সমুদয় বৃত্বান্ত বণ করাইয়া বাটা 
যাইতে অনুরোধ করাতে কহিল, আমরা একবার যুবরাজের 
অবিকৃত আকৃতি দেখিতে অভিলাষ করি। এত দুর আমিযা 
যদি তদবন্থাপরন তাঁহাকে না দেখিয়া যাই, মহারাজ ফি বলিবেন, 
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মহিষীকে কি বঞিয়া। বুঝাইব। এন্সণে যাহা কর্তব্য, করুন| 
উপস্থিত বৃত্তান্ত শ্রবথ করিলে খ্গুরকুপে শোঁকতাঁপের পরিসীম! 
থাকিবে না, এই চিন্তা করিয়া কাদম্বরী অত্যন্ত বিষ হইলেন। 
বাম্পাকুল লোঁচনে ও গদখদ ব্চনে কহিলেন, “ই, তাহারা অধুক্ 
কথা কহে নাই। যে অদ্ভুত অলোকিক ব্যাপার উপস্থিত, ইহা খ্বচগ্ষে 
দ্েখিলেও প্রত্যয় হয় নাঁ। না দেখিয়া মহারাজের নিকটে গিয়। 
তাহার কি বলিবে? কি বলিয়াই ঝ| মৃহ্ষীকে বুঝাইবে? 
বাহাকে ক্ষণমাত্র অবলোকন করিলে আব বিন্বৃত হইতে পারা যাঁয় 
ন|, ভূত্োর। তীহার চিরকালীন গ্রেহ কিরগে বিশ্ৃত হইবে? 
শীঘ্র তাহাদিগকে আনয়ন কব। যুবরাঞ্জের অবিকৃত শরীরশোভা 
দেখিয়া তাঁহাদিগের আগমন-শ্রম সফল হউক । অনন্তর দৃতগণ আশ্রমে 
গ্রবেণ করিয়। কাদন্বদীকে গ্রণাণ করিণ ও পজল নয়নে রাজকুমারের 
অঙ্গসৌঠব দেখিতে লাগিল। কাদন্বরী কহিলেন, তোমরা স্বেহসুলভ 
শোকাঁবেগ পরিত্যাগ কর। মিরবধি দ্ুঃখকেই দ্বঃখ বলিয়। গণন। কর! 
উচিত) কিন্তু ইহা! সেরূপ নয়) হ্হাঁতে গরিণাঁমে মন্গলের গ্রত্যাশা 
আছে। এই বিগ্ময়কর ব্যাপারে শোকের অবসর নাই। এরাপ ঘটনা 
কেহ কখনও দেখে নাই, শ্রণও করে নাই। গ্রাণবায়ু প্রয়াণ করিলে 
শরীর অবিকৃত থাকে ইহ। আশ্চর্যের বিষয় । একে তোমরা গুতিগমন 
কর এবং উৎকষ্ঠিতচেতা শহারাজকে এইমাজ বলিও যে, “আমরা 
অচ্ছোদঘরোবরে যুবরাঁজকে দেখিয়া আমিতেছি। উপস্থিত ঘটনা 
এ্রকাশ করিবার গ্রষ্োজন নাই! গ্রকাখ করিলে ম্হাঁরাজের কখনও 
বিখাস হইবে না, গ্রত্যুত শোকে তাহার এাণবিগমের সম্ভাবনা । 

প্দূতের। কহিল, দেবি! হয় আমর! ন| যাই, অথবা গিয়। না বলি, 
ইহা! হইলে এই ব্য।গার অগ্রকাশিত থাকিতে পারে; কিন্তু ছুই 
অধ্স্তব| বৈশল্গারনের অন্বেষণ করিতে আনিয়। যুবরাজের বিলশ্ব 
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হওয়াতে মহারাজ অতিণয় ব্যাকুল হইয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। 
আমরা না খাইলে বিষম অনর্থ ঘটবার মপ্তাবন1। গ্সিয়া তনযবার্তা- 
শরব্ণঞলম মহার[জ, মহ্ষী ও গুকনাদের উৎকণ্ঠিত বদন অবলোকন 
করিলে নির্বিকার চিত্তে স্থির থাকিতে পারিব, ইহাও ভআমস্তব। 
কাদশধরী কহিলেন, 1, অলীক কথায় গ্রভুকে এতারণ। করাও পরিচিত 
ব্যক্তির উচিত নয়, তাহা বুঝিয়াছি| কিন্ত গুরুজনের মনঃগীড়! 
পরিহারের অভিগ্রায়ে এরূপ বলিয়াছিলাম। যাহ! হউক, মেঘনাদ! 
দুতদিগের লমভিব্যাহারে এরূপ একটি বিশ্বস্ত লোক গাঠাইয়া দাও, 
যে এই সমুদ্রার ব্যাপার স্বচক্ষে প্রতাক্ষ করিয়াছে এবং বিশেষরপে 
সমুদ্ায় বিবরণ বলিতে পারিবে | মেঘনাদ কহিল,--দেবি] আমরা 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যত দিন যুবরাজ পুনর্জাঁধিত না হইবেন তাবৎ 
ব্নবৃত্তি অবলম্বন করিয়! বনে বাম করিব) বদাঁচ পরিত্যাগ করিয়। 
যাইব না। সেই ভূত্যই ভৃত্য, মে উন্নীত হইয়াঁও অবনত হয়, যাহার 
সহিত আলাপ করিলেও সম[ন।লাপ করে না, যে প্রশংসিত হইয়াও 
গর্ধিতত হয় ন, ভ্খ সত হইমাঁও কথা কহে না, আদিষ্ট না হইয়াও কর্ম 
করে, করিয়া জল্পনা করে না, কেহ বখিলে লজ্জিত হয়, বিপদের সময় 
অগ্রে থাকে, দানের সময় পশ্চাতে থাকে, ধন অগেক্ছা স্নেহ মুল্যবান 
সনে করে, গৃহবাস অপেক্ষ। ব্বামিসেধ। প্রিরতর বোধ করে, যে সম্পৎ্ 
কালের শ্তায় বিপৎক।লেও গ্রভুর সহবাসী হয়। কিন্তু আপনার আজ! 
গ্রতিগালন করাও আম।দিগের কর্তব্য কর্মা। এই বণিয়। ত্বরিতকনামা 
এক বিশ্বস্ত সেবককে ডাঁফাইয়া দূতগণের সমভিব্যাহারে রাজধানীতে 
পাঠাইয়। দিল। 

ধ্এদিকে মহ্ষী বহু দ্িবল চক্্রাগীড়ের সংঝ|দ ন| পাইয়া অতিশয় 
উদ্িগ্না ছিলেন। এক! উপযাচিতক করিতে দেবদনিরে সমাগতা 
হইয়াছেন এমন সময়ে, পরিজনের! আসিয়! কহিল, দেবি! দেবতার! 
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বুঝি এত দিনে প্রনয় হইগেন ) যুবরাজের অংবাঁদ আপিয়াছে। পরিজনের 
সুখে এট কথা শুনিয়া মহিষীর নয়ন আনদাবাচ্গে পরিপুত 
হুইল। শাবকত্রষ্টা হরিণীব গ্যায় চতুর্দিকে চঞ্চল চক্ষু নিগেপ করিয়া 
গগন বচনে কহিলেন, টৈ কে আসিয়াছে? এরূপ গুভ সংবাদ কে 
শুনাইল? বৎস চক্জাগীড় ত কুখলে আছেন? মনের ওৎমুক্যগ্রযুক্ত 
এই কথা বারংবার বগিতে বলিতে স্বয়ং বার্তাবহদিগের নিকটবর্তিনী 
হইগেন। সজললয়নে কহিবেন, বৎস ! শীঘ্র চণ্ত/গীড়ের কুখল সংবাদ 
বল। আমার অন্তঃকবণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। চন্দ্রাগীড়কে 
ভোমবা কোথাঁর দেখিধে? তিনি কেমন আছেন, শীঘ্র বল। তাঁহারা, 
মহিষীর কাতবত। দেখিয|, অত্যন্ত খেকাকুল হইল এবং প্রণাম-ব্যপদেশে 
মেত্রঞজল মোচন কিয় কহিল, আমবা 'আচ্ছোদসবোবরতীরে যুবরাজকে 
দেখিয়াছি। অন্তান্ত সংবাদ এই ত্রিতক নিষ্দেন করিতেছে, 
বণ করুন । / 

প্মহিধী তাহাঁদিগের বিষ আঁকার দোঁখয়াই অম্ল সম্ভাবনা, 
কবিতেছিলেন, তাহাতে আবার ত্বরিতক আর আর সংবাদ নিবেদন 
করিতেছে এই কথ শুনিয়া বিষঞধ হইয়। ভূতলে পড়িলেগ। শিরে 
করাঘাতপুর্ধক বিলাপ কবিতে করিতে কহিলেন, 'ত্বরিতক আ!র 
বি বলিবে? তোমাদিগেব বিষ বদন, কাতর বচন ও হর্ষশুন্ত 
আগমনেই সকল বাক্ত হইয়াছে। হা বৎস! তমার কি ঘটয়াছে! 
কেন তুমি বাটা আগিলে না! শীঘ্র আসিব বলিয়। 'গেলে, কই তোমার" 
সে কথ। কোথায় রহিল | কখনও আমার নিকট মিথ্যা কথা বল নাই, 
এ বারে ফেন প্রতারণ। করিলে! তোমার যাত্রার সময় আমার 
অন্তুঃকরণে শঙ্কা হইয়াছিল, বুঝি সেই শঙ্কা সত্য হইল। তোমার মেই 
এফুলন মুখ আর দেখিতে.পাইব না? তুমি কি একবারে পরিত্যাগ 
করিয়া থিয়াছ? বৎস! এক বাঁর আগিয়া আমার অক্ষের ভূষণ হও" 


কারঘরী ১২৯ 


এবং মধুব দ্বরে ম! বলিয়া! ভাকিঘ কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ কর। এই 
হুতভাগিনীকে মা বলিয়া স্েধন করে, এমন আর কেহ নাই) তুমি 
বখনও আমার কথ| উল্লঙ্ঘন কর নাই, এক্ষণে আমার কথা গুনিতেছ না 
কেন? কি জন্ত উত্তর দিতেছ না? তৃমি এমন বিবেচনা করিও ন! যে, 
বিলামবতী চন্দরাপীড়ের আন্তগমনেও জীবনথারণ করিবে। ত্বরিতকের মুখে 
তোমার সংবাদ শুনিতে ভয় হইতেছে। উহ! যেন গুনিতে না হয়।' এই 
বলিতে বণিতে মহিষী মোহ প্রাণ্ত হইলেন। 

পবিাশব্তী দেবমন্দিরে মোহ প্রাপ্ত হইয়। পড়িয়। আছেন শুনিয়া, 
মহারাজ অতিশয় চঞ্চল ও ব্যাকুল হইলেন) গুকনাসের সহিত তথায় 
উপস্থিত হইক্জ। দেখিলেন, কেহ কদলীদল দার! বীজন, কেহ জল্নেচন, 
কেহ ঝ শীতল গাণিতল দারা মৃহিধীর গাত্র ম্পর্ণ করিতেছে। ত্রমে 
মহিধীর চৈতন্তোদয় হইল এবং মুক্তকঠে রোদন করিতে লাগিগেন। 
রাজ! গ্রবোধঝক্যে কহিপেন, “দেবি! যদি চন্দ্রাগীড়ের অত্যাহিত 
ঘটা থাকে, রোদন দারা তাহার কি প্রতীকার হইবে? বিশেষতঃ 
সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ কর! হয় নাই। অগ্রে বিশেষরূপে সমুদবায় শ্রবণ 
করা খাউক, গরে যাহ! কর্তব্য, করা যাইবেক। এই বগিয়| ত্বরিতককে 
ডাকাইলেন। গিজ্ঞাসিলেন, 'ত্বরিতক | চন্তর'গীড় কোথায় কিন্নীপ 
আছেন? বাটা আসিঝার নিগিত্ত পত্র লিখিয়াছিলাম, আগিশেন 
না কেন? কি উত্তর দিছেন? ত্বগিতক যুবধাজের বাটা হইতে 
গমন অবধি হদয়ঝিবারণ পধ্যস্ত সমুদয় বৃত্তাতস্ত বর্ণন করিল। ঝা 
আর শুনিতে ন। পারিয়। আর্তম্থরে বারণ করিয়! কহিলেন, ক্ষান্ত হও-- 
কান্ত হও| আর, বগিতে হইবে না। যাহ! শুনিবার গুনিলান। হা 
বৎস! হদয়ব্দারণের র্লেণ তুমিই অন্গভব করিলে। বন্ধুর প্রতি যেরূপে 
প্রণয় গ্রকাশু করিতে হয়, তাহার দৃষ্াস্ত হই পৃথিবী গ্রশংসাপা্র 
হইলে । নেহপ্রকাশের নবীন পথ উদ্ভাবিত করিলে। তুমি সার্থকজন্া, 

৯ 


১৩০ কাদন্বদী 


মহাপুরুষ । আঁমরা পাঁগিষ্ট, নির্দয়, নরাধম | যেন কৌতুকাবহ উপন্যামের 
াঁয় এই ছুর্ষিষহ দারুণ বৃভান্ত অবলীনাক্রমে শুনিলাম, কই 
কিছুই হইল না। অরে ভীরু প্রাণ? ব্যাকুল হইতেছিদ্‌ কেন? যদি 
্বশনং বহির্গত না হইদ্‌ এবার বলপূর্বক তোঁকে বহির্গত করিব। দেখি! 
গ্রস্তত হও, এসময় কালক্ষেপের সময় নয়। চন্দ্রাগীড় একাকী 
বাইতেছেন, শীগ্র তীহার সঙ্গী হইতে হইবে। আর বিপধ কর! বিধেয 
নয়। আঃ হতভাগ্য শুকনাস| এখনও বিশদ করিতেছ? প্রাণ 
পরিত্যাগের এয়প দময় আর কবে গাইবে? এই বেল! চিতা! গ্রস্ত 
কয়। গ্রজলিত অনলশিখ। আলিঙ্গন করিয়া! তাপিত অঙ্গ শীতল করা 
যাউক 1» ত্বরিতক' সভয়ে বিনীত বচনে নিব্দেন করিল, 'সহারাজ! 
আপনি যেন সম্ভাবনা ও শঙ্কা] করিতেছেন সেরপ নয়) যুবরাঁজের 
শরীর গ্রাণবিযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু অনির্ধ্টনীয় ঘটনাবণতঃ অবিক্কত 
আছে এই বলিয়া আঁকাঁশবাঁণীর সমুদয় বিবরণ, ইন্জরাযুধের কগিগপ- 
ূপধারণ ও শাঁপবৃভাত্ত অবিকণ বর্ণন করিল। উহা শ্রবণ করিয়া! রাজার 
শোক বিশ্য়রদে পরিণত হইল! তখন বিশ্মিত নয়নে শুকনাসের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেন। 

প্থয়ং শোকার্ণৰে নিমগ্ন হইয়াও শুকনাঁস ধৈর্যযাবলঘনপূর্ধক সাক্ষাৎ 
জানরাশির স্াঁয় রাজাকে বুঝাইতে লাঁগিলেন। / কহিলেন,-মহারাজ | 
বিচিত্র এই সংসারে গ্রক্কতির পরিণাম, জগদীখবরের ইচ্ছা, শুভাভ 
কর্ণোর পরিপাক অথব! স্বভাববশতঃ নানাঁগ্রকার কার্যের উৎপত্তি হয় 
ও নানাবিধ ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে। শান্্কারেরা এরূপ অনেক 
ঘটনা বর্ণন! করিয়াছেন, যাহা যুক্তি ও তর্বধক্তিতে আপাততঃ ক্লক 
রূপে গ্রতীয়মান হয়; কিন্তু বন্বতঃ তাহা মিথ্যা নহে। ভুজনষ্ট ও 
ব্ষবেগে অভিভূত ব্যক্তি মন্ত্রগ্রভাবে জাগরিত ও বিষমুক্ত হয়। 
যোগগ্রভাবে যোগীরা সকল ভূমগ্ল করতলস্থিত বন্তর গ্তায় দেখিতে 


কাদরী ১৩৯ 


পান। ধ্যানএভাবে লোক অনেক কাল জীবিত থাকে । ইহার প্রমাণ 
আঁগম। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অমুদ্ায় পুরাণে আনেকগ্রকার 
, সপবৃততাত্তও বর্ণিত আছে। নহুষ রাগর্ষি অথস্তা খধির খাপে অজগর 
হুইযছিলেন।  বশিষ্ঠমুনির পুত্রের শাঁণে দৌদাঁস রাক্গম হয়েন। 
শুক্রাচাধ্যের শাগে যযাঁতির যৌবনাবস্থায় জরা উপস্থিত হয়। পিতৃশাপে 
তরিশকু চগ্ডালকুলে! জন্মাগরিগ্রহ করেন । অধিক কি, জনন-মরণরহিত 
ভগবান, নারায়ণও কখন জমদগ্ির আত্মজ, কখনও বা ব্ঘুবংশে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। কখনও ঝা মানবের ওরসে জন্মণরিগ্র করিয়া লীলা 
প্রচার করিয়া থাকেন। . অতএব মনুষ্লোকে দেবতাদ্িগ্নের উৎপত্তি 
অলীক বা অসন্তধ নয়। আপনি পূর্ববকালীন নৃপগণ অপেক্গ। কোন 
অংশে ন্যুন নহেদ! চন্দ্রমাও চক্রগাঁণি অপেক্ষা সমধিক ফগতাঁবান 
নহেন। তিনি শাপদোষে মহারাজের ওরগে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা 
নিতাস্ত আশ্চর্য নয়। বিশেবতঃ শ্বগ্নবৃত্বাস্ত বিবেচনা করিয়। দেখিলে 
আর কিছুই অন্দেহ থাকে না। মহিষীর গর্ভে পূর্ণ শশধর প্রবেশ 
করিতেছে আপনি খ্বগে দেখিক়ািলেন। আমিও দ্বগ্নে পুগুরীক দেখিয়া- 
ছিলাম। অমৃতদীধিতির অমৃতের প্রভাব ভিন্ন বিনষ্ট দেহের অধিকার 
কিরূগে সম্তবে? এক্ষণে ধৈর্য অবলঘ্ঘন করুন। শাপও পরিণমে 
আমাদিগের বর হইবে। আমাদের সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। শাপা” 
বমানে বধূমেত চন্জরাপীড়ন্নপধারী ভগবান্‌ চন্ত্রমার ধুখচন্দ্র অবলোকন 
করিয়া জীবন দার্থক হইবে। এ সময় অভ্যদয়ের সময়, শোঁকতাঁপের 
সময় নয়। এক্ষণে পুণ্য কর্থের অনুষ্ঠান করুন, শীঘ্র শ্রেয় হইবে । কর্মের 
অনাধ্য কিছুই নাই) 
পশুকনাস এত বুঝাইলেন, কিন্ত রাজার খোকাচ্ছন্ন মনে প্রুবোধের 
উদয় হইল না। তিনি কহিলেন, _শুকনাস ! তুমি যাঁহ। বলিলে যুক্তিপিদ্ধ 
। বটে, আমার মন কিন্তু প্রবৌধ মানিতেছে না । আমিই যখন ধৈর্য অধলঘবন 
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করিতে সমর্থ নহি, মহিষী স্্ীলোক হইয়া কিরাপে শোকাবেগ পরিত্যাগ 
করিবেন । চল, অমর! তথায় যাই, স্বচক্ষে চন্াগীড়ের অবিকৃত অর্গশোভা। 
অবলোকন করি | তাহা হইলে শোকের কিছু শৈথিলা হইতে পারে। 
মহিষী কহিলেন,--তবে অ।র বিল করা নয়। শীঘ্র যইবার উদ্চোগ ঝর! 
যাঁউক। এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ আদিয়। কহিন,-দেবি! টক্জাগীড় 
ও টবশম্গায়নের নিকট হইতে লোক আসিয়াছে, সংবাদ কি জানিখাগ 
দিমত্ত মনোরম! এই মনিরের পণ্চাতাগে দওায়মানা আছেন। মনোরমা 
আঁগমনবার্ড। অবণ করিয়া নরপতি অতিণয় শৌকাকুশ হইলেন। বাঞ্পা- 
কুল নয়নে কহিলেন,-দেবি | তুমি ব্বয়ং গিয়া সমুদয় বৃভান্ত তাহার 
বর্ণগোচত্ধ কর এবং গ্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া কহু যে, তিনিও আ।মাদিগে্র 
সম[ভব্যাহারে তথায় যাইবেন। গমনের আমুদ্াম আয়োজন হইল । 
রাজা, মহিষী, মন্ত্রী, মন্্িপড্ধী সকলে চলিলেন। নগরবাপী লোকেরা, 
কেহ ব] নক্মপতির এতি অন্ুীগবশতঃ, কেহ ঝ চন্্রাগীড়ের এরতি থেহ- 
প্রযুজ। কেহ থা আশ্চ্য,দেখিবার নিমিত্ত সমজ্জ হইয়া অঙ্গগমণ করিতে 
গ্রস্তত হইলা। রাজ! তাহাদিগকে নানাগ্রকার বুঝ।ইয়| ক্ষান্ত করিলেন । 
কেবল পরিচারকের! সে ঢলিল। 

পকিয়ৎ দিন গরে গমনবেগে পথ যেন পাঁন কর্িতে করিতে অ্ছোদ- 
সঞ্জোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন | তথা হইতে কাদম্বরী ও মহাখ্েতার 
নিকট ছগ্রে অংবার পাঠাইয়। পরে আপনার! আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। 
গুরুজনের আগমনে লঙ্বিত! হইয়া মহাষ্বেত। বিশাপ করিতে করিতে 
মন্দিরের অভ্যন্তরে গ্রবেশ করিলেন। কাঁদঘরী শোকে বিহ্বণা হইয়! 
মুচ্ছাগযা হইলেন । নব ফিশলয়ের স্াঁয় কোমল শযায় শয়ন করিয়াও 
পুর্ধে যাহার নিদ্রা হইত ন|, তিনি এক্ষণে এক গ্রস্তরের উপর পতিত 
হইয় মহাদিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন দেখিয়া, মহ্ষীন্ল শোকের আর 
পরিসীমা রহিল নাঁ। বারংবার আনির্দন, সুখ চুম্বন ও মন্তক আভ্রাণ 
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করিয়া! উচ্চৈঃদ্বরে বিলাগ করিতে গাগিলেন। রাজা বাঁরণ করিয়া 
কহিলেন, দেবি! জন্মাস্তর়ীণ পুণা্লে চন্ত্রাগীন়কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলাম বটে ; কিন্ত ইনি দেবমুর্তি, এ সময়ে স্পর্শ কর! উচিত নয়! 
পুত্র কলজাদির বিরহই যাতনাবহ। আমরা ব্বচক্ষে চন্্রাগীড়ের আনন্দ- 
জনক মুখচন্্র দেখিতে গাইলাম, আর ছুঃখ সন্তাপ কি? বাহার গ্রভাবে 
বৎদ পুনজ্জীবিত হইবে, ধাহার প্রভাবে পরিণামে শ্রেয় হইবে, যিনি 
এক্ষণে একমাত্র অবলম্বন, তোমার বধু সেই গম্বর্বরাজপুত্রী শোকে জঞান- 
শৃন্। হইয়াছেন, দ্বেখিতেছ ন1? যাহাতে ইহার চৈতন্যোদয় হয় তাঁহার 
চেষ্টা পাও। “কই! বধু কোথায়?” বলিয়! রাণী সসম্রমে কাদনবরীর 
নিকটে গেলেন এবং ধরিয়া তুলিয়া ক্রোড়ে বনাইলেন। বধুর মুখশশী 
মহিষী যত বাঁর দেখেন ততই নয়নযুগল হইতে অশ্রজল নির্গত হয়। তখন 
বিলাপ করিয়া কহিলেন, "আহ। | মনে করিয়াছিলাম চক্্রাগীড়ের বিবাহ 
দিয়া পুত্রবধূ লইয়া পরম সুখে কালক্ষেপ করিব, কিন্ত জগদীখরের কি 
বিভৃম্বন1, পরম গ্রীতিপাত্র দেই ব্ধুব বৈধব্যদশ। ও তপন্থিবেশ দেখিতে 
হইগ। হায়! যাহাকে রাজভবনের অধিকারিণী করিব ভাবিয়াছিলাম, 
তাহাকে বনবাঁগিনী ও নিতান্ত ছৃঃখিনী দেখিতে হইল” এই বলিয়। 
বারংবার বধূর মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। রাণীর অশ্র্জল ও গাঁণিতল 
স্পর্শে কাদদ্বরীর চৈতগ্ঠোদয় হইল। তখন নয়ন উদ্মীলন পর্বাক লজ্জায় 
অবনতমুী হইয়া একে একে গুরুজনদ্িগকে প্রণ!ম করিলেন বৈধবা- 
দখা শীপ্র দুর হউক বলিয়! সকলে আীর্ধাদ করিলেন। রাজা মদলেখাকে 
ভাকিয়! কহিলেন,---বৎদে | তুমি বধূর নিকটে গিয়। কহ যে, আমর! কেবল 
. দেখিবার গাত্র, আদিয়! দেখিলাম | কিন্ত থেরূপ আচার করিতে হয় এবং 
এত দিন যেরূপ নিয়মে ছিলেন আমদিগের আগমনে লজ্জার অনুরোধে 
যেন তাহার অন্থথা নাঁ হয়। বধূ যেন, সর্বদা বদের নিকটবর্তিনী 
থাঁকেন। এই বলিয়া সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে আগের বৃহির্গত হইলেন। 
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গ্আাশ্রমের অনতিদুরে এক লতামগপে থাসস্থান নিরূগণ কথিয়া সমুদ্বায় 
নৃপতিগণকে ডাকাইয়া কহিলেন, প্রাতঃ| পুর্ধে স্থির করিয়াছিলাম 
চন্্রাগীড়ের ধিবাহ দিয়া তাহাকে কাজযভাঁর গমপণ করিয়া তৃতীয় আশ্রগে 
এরবেশ করিব) এবং জগদীখরের আরাধনায় শেষদশা অতিবাহিত হইবে। 
আমার মনৌরথ সফপ হইল ন| বটে, কিদ্তু পুলর্ধার সংসারে গ্রাবেশ 
করিতে আস্থা নাই। তোমর| আহোদরতুল্য ও পরম জ্হ্ধদ। নগরে 
গরতিগমন করিয়। সুশুঙ্খলরূপে রাজ্য শাসন ও এজা পালন কম। 
আঁমি পরলে।কে পরিত্রাণ গাইধার উপায় চিন্তা করি। এই বলিয়া 
মকণকে বিদায় করিলেন এবং তদবাধ তপশ্বিবেশে অগদীখরের 
আরাধনায় অনুরক্ত হইলেন। তরুমুলে হর্্যবুদ্ধি, হরিণশাবকে সুতক্পেছ 
সংস্থাপনপুর্বক সন্ত্রীক গুকনাগের সহিত এতিদ্িন চন্ত্রাগীড়ের চন্রমুখ 
দর্শন করিয়া স্থখে কাঁণক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।” 





মহর্ষি জাবাধি এইনধপে কথ| সমাপ্ত করিয়া হান্তপুর্বক যুনিকুমাঁর- 
দিগকে কহিলেন, দেখ! বমি অন্যমনস্ক হইয়। তোমাদিগের অভিগ্রেত 
উপাখ্যান অপেক্ষা অধিক বগিলাম। যাহা হউক, যে মুনিতলয় 
আত্মকত আবলয় জন্ত মর্ত্যলোকে শুকনামের গরমে জন্মগ্রহণ বারিয়- 
ছিলেন এবং তদনত্তর মহাশেতার শা'পে তির্যগ্জাতিতে পতিত হন, ভিনি 
এই এই কথা বণিয়া অঙ্কুলি দ্বার! আমাকে নির্দেশ করিয়! বেখাইয়া 
দিলেন। 

তাহার বথাবসানে জদ্মাত্তরীণ সমুদ্রায় কর্ম আমার স্থৃতিপথারঢ় 
এবং পুর্বজশ্মপিক্ষিত মুদ্রায় বিদ্ভা আগার জিহ্বাঞ্রবন্তিনী হইল। 
তদবধি মন্নধ্যের স্থায় ুম্গষ্ট কথা কহিতে লাগিলাম। বোঁধ হইল যেন 
এত দিন নিপ্্রিত ছিলাম। এক্ষণে জাগরিত হইলাম। কেবল মনুষ্যদেহ 
ইল লা, নতুঝ। চক্জাগীড়ের এত দেইরপ . স্েহ, মহাখেতার তি 
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সেইরূপ অন্্রাগ এবং তাহার প্রান্তিব্ষয়েও সেইরূপ ওৎসুক্য অখিল। 
পক্ষোত্েদ না হওয়াতে কেবল কায়িক চেষ্টা হই না। পূর্ব পুর্ব 
জন্মের অমুদায় বৃত্তান্ত স্মৃতিপথারচ্‌' হওয়াতে গিতা, মাত, মহারাজ 
তারাপীড়, মহিষী বিলাপবতী, ব্যন্ত চন্্রাগীড় এবং প্রথম জু কপিগ্রন 
সকলেই এককাণে আঁমার সমূত্স্ক চিত্তে উপস্থিত হইলেন। তখন 
আমার আস্তঃকরণ কিরূপ হইল কিছু বলিতে পারি না। অনেক শ্ণণ 
চিন্তা করিলাম, মনে কত ভাবের উদয় হইতে লাঁগিল। মহর্ষি আমার 
অবিনয়ের পরিচয় দেওয়াতে তাহার নিকট লজ্জিত হইলাম। লজ্জায় 
অধোবদন হইয়া বিনয়ব্নে জিজ্ঞানা। করিলাম, ভগবন্। আপনার 
অনুকম্পায় পূর্ববজমাবৃতাস্ত আমার স্থৃতিপথবর্তী হইয়াছে ও সমুদয় 
সুহবাদগণকে মনে পড়িয়ছে। কিন্তু উহা স্মরণ নু হওয়াই ভাল ছিল। 
এক্ষণে বিরহব্দনায় প্রাণ যায়। বিশেষতঃ আমার মরণসংবাদ শুনিয়া 
ধাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই চন্ত্রাগীড়ের আদর্শনে আর গ্রাণ 
ধারণ করিতে পারি না। তিনি কোথায় জন্ম গ্রহণ করিয়।ছেন অনুঞ্রহ- 
পুর্বক বলিয়া দিন। আমি তি্যগজাতি হইয়াছি, তথাপি তাহার 
সহিত একত্র বাদ করিপে আমার কোনও রেশ থাকিবে না। মহর্ষি 
আমার প্রতি নেত্রপাত পুর্বক স্নেহ ও কৌপগর্ভ বচনে কহিলেন, 
ছুরাত্মন্‌! যে পথে পদার্পণ করিয়া তোর এত ছুর্দশা ঘটিয়াছে, আঁবাঙ 
সেই পথ অবলম্বন করিবার চেষ্ট। গাইতেছিম্‌? অগ্ঠাণি পঙ্ষোডেদ 
হয় নাই, অগ্রে গমন করিবার সামর্থ্য হউক পরে তাঁহার জন্স্থান 
বিয়া দিব। 

আমি পুনর্ধার জিজ্ঞাদা করিলাম, ভগবন্! কিনূপে আগি দীর্ঘ 
পরমায় প্রাপ্ত হইব তাহার উপায় বলিয়! দ্িন। তিনি কহিলেন, ইহার 
পর ক্রমে ত্রেমে লমুদবায় জানিতে পারিবে। 





উপসংহার । 


কথায় কথায় রজনী গ্রভাতগ্রায় হইল। পশ্চিমাকাশগ্রাপ্তে নিশ্রাভ 
চন্ত্রমগ্ডন অমাজ্জিত রজতদর্পণের মত আকার ধারণ করিজা। পুর্ব দিক 
খুমরবর্ণ হইল । পরিণত-পনপলাশচ্ছণি অরুণ উদ্দিত হইয়া! সহঅকরে 
যামিনীর অদ্ধকারকেশকলাপ সীমস্তবিভক্ত করিয়া সি্ুররাগ দান 
করিণ। গম্পাসরোবরে কলহংদগণ জাগরণনুচক কলরব করিয়। উঠিল। 
শীত গভাতসমীরণ তপোবনেন্ন তরগল্পৰ কম্পিত করিয়া মন্দ মন্দ 
বহিতে লাগিল। ছুর্ধাদলের উপর নিশীর শিশির মুস্তাক লাগের ন্তায় 
শোভ। গাইতে লাঁগিল। মহধি হোমব্ল! উপস্থিত দেখিয়া গাত্রোখাল। 
করিলেন। মুনিকুমারের! এর্সপ একাগ্রচিত্ত হুইয়! কথ! গুনিতেছিলেন 
এবং গুনিয়া এন্প বিশ্ায়াপন্ন হইলেন যে, মহ্‌ ঘিকে প্রণাম না করিয়াই 
গ্রভাতক্ত্য সম্পাদন করিতে গেলেন । হারীত আমাকে লইয়া আপন 
গর্ণশানার সাথি! নির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইলে আমি চিস্তা 
করিতে লাঁগিলীম, এক্ষণে কি কর্তবা, থে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা! অতি 
অকির্চিধকর, কোনও কর্দের যোগ্য নহে। গনেক দুষ্কত না! থ!ধিজে 
মন্যাদেহ হয় না। তাহাতে আঁধার সর্কাবর্ণশ্রেষ্ঠ ভ্রাাণকুলে জন্ম 
লাভ ক! অতি কঠিন কর্ম, ভ্াঙ্মণকুলে আগ্াগ্রহণ করিয়া! তগস্বিধেশে 
জগদীমরের আরাধনা ও অপবর্ের উপায় চিত্ত! বরা প্রায় কাহারও 
ভাগো ঘটিয়। উঠে না। দিব্যলোটিক মিবাসের ত কথাই নাই। আমি 
এই সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ; কের আপন ঘোঁষে হারাইঝাছি। 
কোন কালে যে উদ্ধার পাইব তাহারও উপায় দেখিতোছ না। অাস্তরীণ 
বাঁধবগণের সহিত পু্র্ধার সাক্ষাৎ হইবার কিছুমাত্র সম্তাবন! নাই। 
এ দেহে কোনও শ্রয়োজুন নাই। এ প্রাণ পরিত্যাগ করাই 


কাদশ্বরী ১৩৭ 


শ্রেয়ঃ। আমাকে এক ছুঃখ হইতে ছুঃখাস্তরে নিক্ষিপ্ত করাই বিধাতার 
সম্পূর্ণ ইচ্ছ।। ভাল, বিধাতার অভিপ্রায়ই সফল হউক। 
:. অইরূপ চিন্তা করিতেছিলাদ এমন সময়ে, হারীত সহীস্তবদলে আমার 
নিকটে আসিয়া মধুর ব্চনে কহিলেন, 'জাতঃ ! ভগবান শ্বেতকেতুর্‌ 
নিকট হইতে তোমার পূর্বন্ন্ধৎ কগিগ্জল তোমার অন্বেষণে আসি 
ছেন। বাহিরে পিতাঁর সহিত কথা কহিতেছেন।' আমি আহ্লাদে 
পুলকিত হইয়া কহিলাঁম, কই, তিনি কোথায়? আঁমাঁকে তাহার নিকটে 
লইয়া চল। বলিতে বলিতে কগিঞ্জল আমার নিকটে আদিলেন। 
গগনদার্গে বেগে আগমন বরাতে তাহার জটাঁজাল অবিষ্টস্ত হইয়াছে। 
উত্তরীয়াঞ্চল কটিদেশে বেষ্টন করা আছে। তিনি শ্বেদগরিগুত 
হইঘ়াছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া অশ্রবর্ণ করিতে লাগিলেন। 
ভীহাঁকে দেখিয়৷ আমারও ছুই চচ্ষু দিয়া আনন্দাশ্র নির্গীত হইতে লাঁগিল। 
বলিলাম, সথে কপিঞ্জল | বহু কাল তোঁমার সহিত সাক্ষাঁথ হয় নাই। 
ইচ্ছ৷ হইতেছে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়। তাঁপিত হ্বাদয় গীতল করি। বলিবা- 
মাত্র তিনি আপন বক্ষঃস্থলে আগাকে তুপিয়। লইগেন। আমার দুর্দশা 
দেখিয়। রোদন করিতে লাঁগিলেন। আমি প্রবোধবাক্যে কহিলাম, 
সথে! তুমি আমার গ্তাঁয় অজ্ঞান নহ। তোমার গম্ভীর প্রকৃতি 
কখনও বিচলিত হয় নাই। তোমার মন কখনও চঞ্চল দেখি নাই। 
এক্সণে চঞ্চল হইতেছে কেন? ধৈর্য অবলম্বন কর। আসনপরি গ্রহণ 
দ্বার! শ্রান্তি পরিহাঁরপুর্্বক পিতার কুশল বার্ডা ব্ল। তিনি কখনও 
এই হতভাগ্যকে কি প্মরণ করিয়া থাকেন? আমার দারুণ দৈদদুর্ধ- 
গাঁকের কথা শুধিয় কি বলিলেন? বৌধ হয় অতিশয় কুগিত হইয়া 
থাকিবেন। . 
পিপল মুখ প্রক্ষালনপূর্বক আস্তি দূর করিলেন এবং আগলে 
উপবেশ্ন করিয়! কহিলেন, “ভগবান কুশলে ,আছেন এবং দিব্য চক্ষু 


৯৩৮ কারন্বরী 

দ্বারা আমাদিগের সমুদয় বৃত্ান্ত অবগত হইয়া গ্রতিকারের নিমিত্ত এক 
ক্রিয়া আরস্ত করিয়াছেন। ক্রিয়ার প্রভাবে আমি ঘোটকরূগ পরিত্যাগ 
করিয়। তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। আঁদাকে ধিষ ও ভীত 
দেখিয়। কহিলেন, বম কপিপ্রল! যে ঘটন! উপস্থিত তাহাতে তোমা- 
দিগের কোণ দোষ মাই। আমি উহ অগ্রে জানিতে পারিয়াও গ্রতি- 
কারের কোন চেষ্ট। করি নাই। অতএব আমারই দোষ বলিতে হইবে। 
এই দেখ, বৎস পুগুরীকের আয়ুফর কর্ম আরম্ভ করিয়াছি, ইহা! সিদ্ধ- 
গ্রায়ঃ যত দিন সমাণ্ত না হয় তুমি এই স্থানে অবস্থিতি কর। 
এই কথায় আমার ভয় ভঞ্জন হইল। আগি তখন নির্ভয় চিত্তে নিবেদন 
করিলাম, তাত! পুগুরীক যে স্থানে জয্মগ্রহণ করিয়াছেন অম্গ্হ- 
পুর্ধধক আমাকে তায় যাইতে অনুমতি করুন। তিনি বলিলেন, বস! 
তোমার সখা শুকজ(তিতে পতিত হইয়াছেন; এক্ষণে তুমি তাহাকে 
চিনিতে পাবিবে না। তাহারও তোমাকে দেখিয়। মিত্র বঙ্গিয়া 
্তাভিজ্ঞা হইখে ন/| অগ্ গ্রাতঃকালে আমাকে ডাকিয়। কহিলেন, 
বৎস[ তোমার সখ। মহর্ষি জাবালির আশ্রমে আছেন) পূর্বজযোর 
সমুদয় বৃত্তান্ত তাহার স্থৃতিপথবর্তী হইয়াছে; এন্সণে তোমাকে 
দেখিলেই চিনিতে পারিধেন। অতএব তুমি তাহার নিকটে যাও। 
যত দিন আরব্ধ কর্মী সমাপ্ত ন| হয়, তাবৎ তাহাকে আবানির আমে 
থাকিতে কহিও। তোমার মাতা লগ্দী দেবীও মেই কর্মে ব্যাপৃতা 
আছেন। তিনিও আশীর্বাদ গ্রয়োগপুর্বক উহাই বঞিয়া দিলেন 
কগিঞ্জণ, এই কথ। বলিয়। ছুঃখিত |চত্তে আমার শিরীযপিখার মত 
হ্সুপেলধ গঙল গাজর স্পর্শ করিতে শাগিলেন। আমও তাহার 
ঘোটকরূপ ধারণের সময় যে যে ক্লেশ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া 
হুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলাম। মধ্যাহকাল উপস্থিত হইলে আহারাদি 
করিয়! “পথে | যাবৎ সেই বর্দ সমাপ্ত না হয় তাবৎ এই স্থানে থাক। 


কাদঘরা ১৩৯ 


আমিও সেই কর্মে ব্যাপুত আছি, শীঘ্ব তথায় যাইতে হইবে, চলিথাম 
ধলিয়। কপিঞ্জল বিদীয় হইলেন। দেখিতে দেখিতে অস্তরীক্ষে উঠিলেন 
ও ক্রমে অদৃষ্ঠ হইলেন। 

হারীত যত্রপূর্বক আমার লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রুদে 
বলাধান হইল এবং পক্ষোন্তের হতয়াতে গমন করিবার শক্তি জন্মিল। 
একদা মনে মনে চিত্ত করিলাম, এক্ষণে উড়িবার সাম্য হইয়াছে, 
একবার মহাশ্বেতার আমে যাই। এই স্থির করিয়। উত্তর গিকে 
গ্রমন করিতে লাঁগিলাম। গমন করা অভ্যাস ছিল না, সথতরাং 
কিকিৎ দূর যাইয়াই অতিশয় শ্রান্তি বোধ ও পিপাসায় কঠশোৰ হইল। 
এক সরোবরের সমীপবর্তী হরিতঘননিধিড় জগ্গুনিকুঞ্জে উপবেশন করিয়। 
শান্তি দুর করিলম। সুম্বা ফল ভক্ষণ ও সুশীতল জল গান করিয়া 
স্কুৎপিপাসা শাস্তি হইলে, নিষ্রাকর্ষণ হইতে লাঁগিল। পক্ষপুটের অন্তরালে 
চণুপুট নিবেশিত করিয়। সুথে নিদ্রা গেলাম। জাগরিত হইয়া দেখি 
জালে দন্ধ হইয়াছি) সম্মুখে এক বিকটাকর ব্যাধ দণ্ডায়মান। 
তাহার জরুটকুটিল রক্তবর্ণ চক্ষু, রুক্ষ কর্কশ কেশ, কৃ বর্ণ। তাহার 
মুন্তি দেখিয়া! কলেবর কম্পিত হইল এবং জীবনে নিরাশ হইয়। ব্যাধকে 
সম্বোধন করিয়। কহিলাম, ভদ্র! তুমি কে, কি নিমিত্ত আমাকে 
জালবদ্ধ করিলে? যদি আম্য-লোভে বদ্ধ করিয়া থাক, দিড্রাবস্থায়, 
কেন প্রাণ বিনাশ কর নাই? খর্দি কৌতুকের নিমিত্ত ধরি থাক, 
কৌতুক নিবৃত্ত হইল, এক্ণে জাল মোচন করিয়া দাও। নিরপরাধে 
কেন আর যন্ত্রণ। দিতেছ? আমার চিত্ত প্রিজন দর্শনে অত্যন্ত 
উৎ্কঠিত, আর বিলধ্ সহে না|? তুমিও প্রাণী বটে, বল্লত জনেন্ 
অদর্শনে মন কিরূপ চঞ্চল হয়, জানিতে পা 

কিরাত কহিল, 'আমি চাল বটে, কিন্ত আমিষ লোভে তোমাকে 
লান্ব্্ধ করি নাই। আমাদিগের হ্বামী পৰ্ষণদেশের অধিপতি 
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তাহার কিশোবী কণ্ঠ। শুনিয়াছিলেন জাবালি মুনির আশ্রমে এক আশ্চর্য্য 
শুকপঞ্ষী আছে। মে মন্থযোর মত কথা! কহিতে পারে। গুনিয়! 
অবধি কৌতুহণাত্রান্তা হইয়াছিলেন এবং অনেক ব্যক্তিকে ধরিবার 
আদেশ দিয়ছিলেন। অনেক দিন অনুসন্ধানে ছিলাম। আজি 
গুযোগক্মে জালবদী করিয়াছি। এন্দণে লইফ। গিয়। তাঁহাকে প্রদাল 
করিব। তিনিই তোমার বদ্ধণ অর্থবা মৌচনের গরু কিনাতের 
কথায় সাতিশয় বিষগন হইলাম। ভাবিলাগ ভামি কফি হতভাগ্য | 
গ্রথমে ছিলাম দিব্যলোধবাসী খধি) তাহার পর সামান্ত মানব হইলাম; 
অথখেষে গুকজাতিতে পতিত হইয়। জালবদ্ধ হইলাম ও চণ্ডালের 
গৃহে যাইতে হইল। তথায় চগালবাপকের ক্রীড়ামামপ্ী হইব এবং 
যনে্ছ জাতির অপবিত্র অনে এই দেহ পোধিত হইবে। হা মাঃ! 
কেন আমি গর্ভেই বিলীন হই নাই! হা পিতঃ] আর ক্লেশ সহ 
করিতে গারি না! হ। বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল। এই 
বি বিলাগ করিতে লাগিলাম। পুনর্ধার বিনয়বচনে কিরাতকে 
কহিনাম, আতঃ! আমি জাতিম্মর মুনিকুমার, কেন চণ্ডালের আলয়ে 
লইয়। গিয়। আমার দেহ অপবিত্র কর? ছাঁড়িক্থ দাও, তোমার যথেষ্ট 
পুণ্যপাঁভ হইবে। পুনঃগুনঃ পাদপতনপুরঃসর অনেক অনুনয় করিলাম ১ 
কিছুতেই তাহার গাধাণময় অস্তঃকরণে দা অখিল না, সে হান্ত করিয়া! 
কহিল “রে মোহাধা | পরাধীন ব্যক্তিরা কি স্বামীর আদেশ অবহেলন 
করিতে গারে? এই বলিয়া প্ণ।ভিমুখে আমাকে পইয়! চলিল | 

কতক দুর গিয়া নিবিড় বংশবনের অন্তরালে কিরাতগন্দী দেখিতে 
গইলাম। মেখানকার পথমকল কষ্করগয়, চতুর্দিকে পপ্তবন্কাণ বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে। সন্থচ্ছিন পণুরক্তে গৃহাঙগন কর্দিমান্ত হইয়াছে । ফেহ তৈলের 
মত করিয়! বসা মাথিতেছে। কোথাও বা আমগাংস অগ্নিদধ্ধ হইতেছে, 
এবং তাহ! হইতে ফুরগ্ধ ধুম উদগত হইতেছে! কেহ মৃগবন্ধলের খাঁগুরা 





কাদশ্বরী ১৪১ 


গ্রস্তত করিতেছে। কেহ ধনুর্বাণ নির্মাণ করিতেছে । কেহ বা কুটজাল। 
রচনা করিতে খিখিতেছে। কাহার হন্তে কোদও, কাহার হস্তে 
লৌহদও। সকলেরই আঁকার [ভয়ঙ্কর। নুরাপালে মকলের চক্ষু 
জবাবর্ণ। কোন স্থানে মৃত হরিণশাবক পতিত রহিয়াছে। কেহ 
ঝ| তীক্ষধার ছুবিক। দ্বার মৃগমাংস খণ্ড খণ্ড করিতেছে । পিগ্ররাবদ্ধ 
পরক্ষিগণ স্ষুৎপিপাসায় ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতেছে। কেহ 
এক বিন্ুঝরি দান করিতেছে না। এই সকল নরববাসীদিগেরও 
উদ্বেগকর ব্যাপার দেখিয়। অনায়াসে বুঝিলাম উহ! চণ্ডালরাজের আধিপত্য। 
উহার আঁলয় যেন যমালয় বোধ হইল। ফলতঃ তথায় এরূপ একটিও 
লোক দ্বেখিতে গাইলাম না, যাহার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র বরণ আছ। 
কিরাত চগ্ডালকন্ঠার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিল। বস্তা আতশয় 
সন্তষ্টা হইল। চও্ালবাণকের! দৌড়িয়া গিয়া অর্দগুফ ছুর্থধী লোমশ 
গোচর্ধাবদ্ধ এক কাষ্ঠপিঞ্ুর উপস্থিত করিল। কণ্তা কাঠের গিগররে 
আমকে বদ্ধ করিয়। রাখিল। পিগরাবদ্ধ হুইয়। ভাবিলাম, যদ্দি বিনয়- 
পুর্বক কন্তার নিট আত্মমোচনের প্রার্থনা করি, তাহ। হইলে, মন্ুযোর 
গায় সুম্পষ্ট কথ! কহিতে পারি বলিয়া আমায় যে ধরিয়াছে,তাহাই সঞমাথ 
করা হয়। যদ্দি কথা না কহি, তাহা হইলে, শঠতা। করিয়া কথা 
কহিতেছে না ভাঁবিয়া অধিক যন্রণ! দিতে গাঁরে। যাহা হউক, বিষম 
সঙ্কটে গড়িলাম। কথা খলিলে কখনও মোচন করিবে না, খরং 
না কহিলে অবজ্ঞ। করিয়! ছাড়িয়। দিলেও দ্দিতে গাবে। এই স্থির করিয়া 
মৌনাবলঘন করিগাঁম। কথা কহাইবাঁর জন্ত সকলে চেষট। গাইল, 
'আমি কিছুতেই মৌনভদ্ব করিলাম না। যখন কেহ আঘাত করে 
কেধল উচ্চৈঃপ্বরে চীৎকার করিয়া উঠি। চগ্ডালকন্ত] নানাবিধ ফল মুল 
গ্রভৃতি খাদ্য শ্বহস্তে আমার সম্মুথে আনিয়া দিল, আমি খাইলাম না। 
পর দিনও এরূপ আহারসামগ্রী আঁনিয়! দিল। আমি ভক্ষণ ন। করাতে 
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কহিন, পঙ্দী ও গণুজাতি ক্ষুধা লাগিপে খায় না, ইহ! অতি অযস্তষ, 
বোধ হয় তুমি জাতিশ্মব, ভক্ষ্যাভক্ষা বিবেচনা! করিতেছ। 'তুমি 
পুর্বনো যে থাক, এক্সণে পঙ্গিজাতি হুইগনাছ। চ্ডালন্পষ্ট বস্ত 
ভগ্গণ করিলে পগ্গিঞ্জাতির ছুরদৃষ্টি জগ না। দিশেষতঃ আঁমি বিশুদ্ধ 
ফল মুল আগয়ন করিয়ছি, উচ্ছিষ্ট গাগগ্রী আনি নাই। নীচজাতিষ্ৃ্ 
ফল মূল ভক্ষণ কর! কাহারও পক্ষে নিষিদ্ধ ঘহে। শান্ত্রকারের 
লিখিয়াছেন পানীয় কিছুতেই অপবিত্র হয় না। অতএব তোমার 
পাম ভোঁজনে বাঁধ! কি? 

চণ্ডালকুম।রীর গ্ভাগান্গত বাঁকা গুনিয়! বিশ্মিত হইলাম এবং 
ফলভক্ষণ ও অলপান দ্বার! স্ষুৎগিপাঁস৷ শাস্তি করিলাম; বিস্ত 
কথ! কহিলাম না। ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইলাম। একদা পিঞুরের 
অভ্যন্তরে মিদ্রিতি আছি, জাগরিত হইয়া দেখি, পিগ্রর সুবর্ণ" 
ময় ও পৰকণপুর অমরপুর হইয়াছে । চগ্াঁগদারিকাকে মহারাজ 
যেরূপ রূপলাধণাপম্পন্ন দেখিতেছেন প্রন্নপ আমিও দেখিলাম? 
দেখিয়। অতিশয় বিল্ময় জঙ্মিল।) সমুদ্রায় বৃত্তান্ত জিড্ঞাঁস। করিয়| 
জানিৰ ভাবিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে মহারাজের নিকট আনীত হইয়াছি। 
প্ীকন্তা কে, কি নিমিত্ত চণ্ডাপকন্তা বলিয়া পরিচয় দেয়, আমাকেই ঝ 
কি নিমিত্ব ধরিযছে, মহারাজের নিকটেই বা কিজগ্য আনয়ন করিয়াছে, 
কিছুমান্র অবগত নহি । 

রাঁজা শুদ্রক, গুকের এই দীর্ঘ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শেষ বৃত্তান্ত 
শুনিবাঁর নিমিত্ত অতিশয় কৌতুহলাত্রাত্ত হইলেন। গরতিহারীকে আজা 
দিলেন লী সেই চগ্ডাঁল কণ্ঠাকে নইয| আইগ। প্রতিহারী যে আজ্ঞা 
বলিয়। কণ্তাকে সে করিয়া আনিল। কন্ঠা শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া 
প্রগল্ভ ব্চনে কহিল, 'ভুব্নভূষ্ণ, কাঁদম্বরীলো চনানন্দ, চত্্র! শুকের ও 
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আপনার পুর্বজনাবৃতাত্ত অবগত হইলে। পঙ্দী অনুরাগান্ম হইয়া গিতার 
আদেশ উল্নজ্বন পূর্বক মহাশ্বেতার নিকট যাইতেছিল তাহাঁও গুদিলে। 
আমি পর দুরাত্মার জন্নী জঙ্গী । মহর্ষি কালরযদর্ণা শেতকেতু দিচ্ছ দাশ 
উহাকে পুনর্ধার অপথে পদার্পণ করিতে দেখিয়া আমাকে কহিলেন, র্‌ 
ভূতলে গমন কর এবং যাঁবং আরব কর্ণ সমাপ্ত ন| হক, তাঁবৎ তোমার 
পুত্রকে তথায় আঘঘ্ধা করিয়! রাখ, এবং যাহাতে অশ্গতাপ হয় এরূপ 
শিক্ষা দিও। কি জানি যদি কর্ণাদে।ষে আবার তির্যাগ জাতি অপেক্ষাও 
অন্য কোন নীচ জাতিতে পতিত হয়। ছুদর্মের অসাধ্য কিছুই নাই। 
আঁমি মহ্র্ষির বটনানুসারে উহাঁকে বদ্ধ করিয়! রাখিয়াছিলাম। অস্ত কর্ম 
সমাপ্ত হইয়াছে এই নিমিত্ত তোমাদিগের পরম্পর মিলন করিয়া দিলাম। 
এক্ষণে জরাম্রণাঁদিছ্ঃখসন্কুণ এই ধেহ পরিত্যাগ করিয়া আগ্ন আঁপন 
অভীষ্ট বন্ত লাঁত কর।” এই বলিয়! লক্ষী ভূষণশিগ্রন করিয়। আঁকাঁশমার্গে 
অন্তর্থিত৷ হইলেন। ; 

লক্ষ্মীর বাকা শুনিবামাত্র রাজার জগ্মাস্তর বৃত্তাত্ত সমুদয় স্মরণ হইল। 
তখন গন্ধবর্বকূমারী কাদরীর বিরহবেদনা রাজার হৃদয়ে অতিশয় যন্রণী 
দিতে লাগিল। পু 

এ দিকে স্ুরভিমাঁস বসস্তকাঁল উগস্থিত। সহকারের সুকুলমগ্ররী 
সঞ্চালিত করিয়া! লতাকিখলয়লান্তকাঁরী মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতে 
লাগিল। কোঁকিলের কুহুরবে চতুর্দিক ব্যাপ্ত হইল। অশোক, 
কিংগুক, কুরুবক, চম্পক প্রভৃতি তরগণ খিকসিত উদ্দাম কুক্থমন্তবক 
ছার! দিক্মগল আলোঁকম্য় করিল। অলিকুল বকুলপুপ্পের গন্ধে অন্ধ 
হইয়! ঝঞ্কার পূর্বক তাঁহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে জাগিল। তর্গণ 
পল্পবিত ও ফলভরে অবনত হইল) কমলবন বিকদিত হইয়া অরোঁবরের 
শোঁভ। বৃদ্ধি করিল) ক্রমে মদ্দনমহোঁৎ্সবের সময় সসাগত হইলে, 
একদা! কাদণুরী সীয়াহে সক্বোবরে স্নান করিয়া ভক্তিভাবে অনলদেবের 
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আর্টিনা! করিলেন । চন্দ্রাপীড়ের শবীর ধৌত ও মার্জিত কবিয় গাত্রে 
হুরিচন্দন লেগন করিয়া দিলেন) এবং কঠদেশে কুন্ুমমান। ও বর্ণে 
অশোকম্তবক পরাইয়| দিলেন। উত্তম বেশ তূযায় ভূষিত করি! সম্পৃহ 
লোচনে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একে ব্মন্তকাল, 
তাহাতে নির্জন প্রদেশি। কাদশ্বরী উদ্মন্তা ও বিক্লৃতচিত্তা হইয়া 
জীবিতভ্রমে যেমন চক্জাগীড়ের মৃত দেহ গাঢ় আগিধন করিলেন, অমনি 
চন্জরীগীড়ও গুনজ্জীবিত হইয়া! উঠিয়া! চিরবিবহদুর্বাণ বাঁছদয় কাদঘরীর 
কঠে আবদ্ধ করিলেন। কাদশ্বরী ভয়ে কীপিতে লাগিণেন, চক্জ্াগীড় 
অন্বৌধন করিয়া করিলেন, "ভীরু! ভয় কি? এই দেখ, আমি 
পুনর্জাীবিত হইয্নাছি। আজ শাপাবশান হইয়াছে। এত দিন বিদিশ। 
নগরীতে শূদ্রক নামে নবগতি ছিলাম, অগ্ভ সে শী পরিত্যাগ 
করিয়াছি। তোমার প্রিয়সধী মহাশ্েতার মনোরথও আজ সফল 
হইবে। আজ পুগুবীকও বিগতশাগ হইয়াছেম।ঠ বলিতে বলিতে 
চন্ত্রলৌক হইতে পুগুয়ীক নভোমগুলে অবতীর্ণ হইগেন। তাহার গলে মেই 
একাধলী মালা ও বামপার্খে কপিগল। কাদরী চুটিয়া থিয়। গ্রিয়থীকে 
আনি্ন করিয়। এই প্রিয় সংবাদ গুলাইজেন। এদিকে পুপ্তরীক 
চন্্রাগীড়ের নিকট আিয়া উপস্থিত হইগেন। চল্দাগীড় সগাদরে হস্ত 
ধারণ ও কণঠ গ্রহণপূর্বধক মুছু মধুর ধচনে বলিলেন/মথে | তোঁমার সৌহার্দ্য 
কখনও বিস্কৃত হইতে পারিব না। আমি তোঁগাকে বৈশল্পায়ন বণিয়াই . 
জান করিব। তোমাকে আমার সহিত গিত্রতা ব্যবহার কারতে হুইবে। 
গদবা্বরাজ, চিত্ররথ ও হংসকে এই শুভ মংবাদ গুনাইঝর মিমি 
কেয়ুবক হেমকুটে গমন কবিল। মদলেখ! আহ্নাদিত হইয়! তারাগীড় 
ও বিজাসবতীর গিকটে গ্রিয়। কহিল, আপনাদের সৌভাগ্যবলে ঘুধরাঁজ 
আজি খুর্জীবিত হইয়াছেন। রাজা, রাণী, গুকনাস ও মনোরম 
এই. বিশ্ময়কর শুভ সম[চার এুব্ণে গরম পুলকিত হইয়া পীঘ্র আরম 
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উপিস্থত হইলেন। চক্জাগীড় জ্নক জননীকে সম!গত দেখিয়া বিনীত 
ভাঁবে প্রণাম কবিবাধ দিমিত্ত মস্তক অবনত কবিতেছিলেন, বাজ! অনি 
ভূজবুগ্রল প্রসারিত কবিয়া৷ ধরিলেন। কহিলেন, “তম! জন্মাস্তরীণ 
পুণ্যফলে তোমাকে পুত্ররূগে গ্রাপ্ত হইয়াছি বটে) কিন্তু তুমি সাক্ষাৎ 
ভগ্বান্‌ চন্দ্রমার মুক্তি। তুমিই সকলেব নমস্ত ১) তোমাকে দেখিয়া আজ 
দেবগণ অপেক্ষাও যৌভাগ্যশালী হইলাম। আজ জীবন সার্থক ও ধর্ম 
কর্মা সফল হইল।১ বিলাসবতী পুনঃপুনঃ মুখচুষন ও পিরোগ্রাণ কৰিয়। 
সন্পেহে পুত্রকে কজ্রোড়ে করিলেন। তীহার কপোলযুগীল হইতে আ'নন্দাঞ্র 
বহিতে লাগিল। অনস্তর শুকনাস ও মনৌরমাঁকে প্রণাম করিলেন। 
তাহারাও যথোচিত গ্নেহ প্রক।পণুর্ব্বক যথাবিহিত আণীর্ববাদ করিলেন। 
ইনিই বৈশম্পায়নরূণে আপনাদিগের পুত্র হইয়াছিলেন খলিয়া চক্তরাগীড় 
পুগুবীকের পরিচয় দিলেন। পুগুবীক জনক জননীকে ভক্তিভাবে গণাম 
করিলেন। এই মময়ে কপিগ্রল তথায় উপস্থিত হইয়া শুকনীসকে কহিলেন, 
মহ্র্যি শ্বেতকেতু আপনাকে বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি পুগুরীকের 
লাপনপালন করিয়াছি বটে, কিন্তু ইনি তোমার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত । 
অতএব তৌমাঁর নিকটেই পাঠাইতেছি। ইহাকে বৈশস্পায়ন বলিয়াই 
জ্ঞান কবিও, কর্দ/চ ভিন্ন ভাবিও না/। শুকনাঁস কহিলেন, মহর্ষির 
আদেশ গ্রহণ করিলাম১ংতিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন তাহার অন্যথ। 
হইবে না বৈণষ্গাঁয়ন বপিয়াই আমার জান হইতেছে। এইন্ধপ লাল! 
কথায় বলজনী প্রভাত হইল। প্রাতঃকালে চিত্ররথ ও হংস, মদিরা ও 
গোঁরীর সহিত তথায় অ।সিয়! উপস্থিত হইলেন। মুদ্রায় গণ্ধর্বলোঁক 
আহ্ন।দে পুলকিত হইয়! আগমন করিল। 

আঁ কি শুভদিন!| কি আননের সময়! সকপের শোক দুঃখ দুর 
হইল। আপন আপন মনে|রথ সম্পর হওয়াতে সকলেই আহ্ন।দের পরাকা্ঠা 
প্রাপ্ত হইলেন। গন্বর্পৃতির সহিত নরপতির এবং হংগের সহিত 
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শুকনাঁগের বৈবাহিক সব্দ্ধ নির্ধারিত হওয়ীতে তাঁহার] ঘন নব উৎসব ও. 
আহমাদ অনুভব করিতে লাগিলেন। কাদন্বরী ও মহাশেত! চিরগা্থিত 
মনোবথ পাভ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত। হইলেন। আপন আপন গ্রিয়সখীর 
অভিশধিতসিদ্ধি হওয়াতে মদদলেখা ও ভরলিক্কার সুদধায় কেশ শাস্তি হইল । 
চিত্ররথ সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, মহারাজ! সকল মনোরথ সফল 
হইল। এক্ষণে এই অধীনের ভবনে পদাপপণ করিলে চঞ্জা গীড়কে কাদরী 
গ্রদান ও গলাজ্য দান করিয়া চরিতার্থ হই তাগাগীড় উদ্বব করিলেন, 
গম্বব্বরা্জ | যেখানে সুখ, সেই গৃহ । আমি এই আশ্রমকেই সুখের ধাম 
ও আপন আলয় বলিয়া স্থির করিয়াছি। গ্রতিজ্ঞ৷ করিয়াছি এই স্থানেই 
জীবন যাপন করিব। তুমি বধুসহিত চন্তরাগীড়কে আগন আলয়ে লইয়] যাও 
ও বিবাহমহোঁত্মধ নির্বাহ কর। আমি এই আশ্রমেই থাকিলাম। 
চিত্ররথ ও হংস জাগাত| ও কন্যাকে আপন আগন আয়ে লইয়া গেলেন 
ও মহাসমারোহে গহামহৌৎগব আরভ্ত করিঞেন। পরিশেষে উভয়েই 
'জাঁমাতার গ্রতি আপন আপন রাজাভার মমর্পণ করিয়! নিশ্চিন্ত হইগেন। 
এইদধপে চন্দ্রাগীড় ও পুগ্ুরীক প্রিয়তমাঘমাগমে পরম সুখী হ্ইয়] 
রাঁজ্যভোগ করেল। একদা কাদম্বরী বিষসুখী হইয়। চক্তরাগীড়কে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নাথ ! সকলই মরিয়া পুনজীবিত হইল) কিন্ত মেই 
পত্রলেখা কোথায় গেল আমিতে দাগন| হয়।' চক্ত্রাগীড় কহিগেন, 
খপ্রিয়ে। আমি শাগগ্রস্ত হইয়| মর্ত্যগোকে জন্মগ্রহণ করিলে, রোহিগী 
আমার পরিচর্যার নিমিত্ত পত্রলেখারপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তীহাকে 
পুণর্বার চঞ্জলৌকে দেখিতে পাইবে” এই বলিয়! তাহার কৌতুহল 
ভঙ্জন কদিয়। দিলেন। হেগকুটে কিছু কাঁণ বাঁস করিয়া! আপন রাজধানী 
উজ্জ্যিনী নগরে গমন করিগেন। তথায় পুগুরীকের প্রতি রাজাশাননের 
ভার দিয়া কখন গম্র্বাশোকে, কখনও ঝ| পরমরমণীয়. লেই সেই গ্রনেঞ্টে 
খাস করিয়া জুখসভোগ করিতে লাগিলেন। , 1১ 


পৃষ্ঠা 
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১। বিদিশা নগরী-_-আধুনিক নাম ভিলমা। ইহ! বেছজবতী নদীর 


হ। 


শু) 


কুলে অবস্থিত। 

ভীষণরমণীয়-_গ্রতীহাবী স্ত্রীলোক, স্ৃতবাং রমণীয়। ; এবং অন্র- 
ধারিণী বলিয়া ভীষণ। 

বেত্রলতাৰতী--গ্রতীহারীব হস্তে বেত্র থাকে। 

গ্রতীহারী-_মে এবেশদ্বাব বঙ্ছ। কবে এবং দর্শনার্ধীকে ভিতরে 

, ' আইয়। পরিচয় দিয়! দেয়। 

দক্সিণাপথ-_দাক্ষিণাত্য প্রদেশ । বিদ্ধ পর্ধতের দঙ্গিণ গ্রদেশ। 

কুটিম- মেঝে। 

কুবলয়--পদ্বা। 

বেগুযষ্টি--বংশযষ্টি। 

কাকপক্ষধাী--মন্তকের দুই দিকে কানের পাখে কাঁকপক্ষের মত 
করিয়৷ বিরচিত লম্বিত কেশগুচ্ছকে কাঁক- 
পক্ষ বলে । বালকের কেশ এইবূপে রচন! 
ঝরা হয়। জুঙরাং কাঁকপক্ষধারী বলিলে 
কিশোরবয়দ্ক বুঝিতে হইবে। 

কঞ%ুক--কীচুলি। 

অংগ্তক--কাপড়। অংগ অর্থাৎ জাশে রচিত বলিয়| । 

লোচনগ্রাহিনী- লোচনঘারা গ্রহণযোগ্য! ৷ অর্থাৎ দর্শনরম্য। | 

অশরীর্ীর মত ম্পর্শবঞ্ধিতা--অশরীরীকে যেমন কেহ কখনো 
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স্পর্শ করে না, এই নবযৌধনাও সেইরূপ 
অন্পৃষ্ট। 
কল1--চৌধট গ্রকাঁবেব [বগ্!। নৃত্য গীত বাগ্ঘ নাট্য আলেখ্য 
পুস্তকরচন ইত্যাদি । 
৪1 তাম্বলকরস্কবাহিশী__গানেব বাটা, বা ভিবে যে বহন কিয়া 
বেড়ায়। 
কু্ধুণ__জাফর।ন। 
* বারবিলাসিনীগণ--পূর্ব্রে বাজমভায় ইহার! সেবায় নিযুক্ত থাঁকিত। 
৫। অল্পলোকের...গমনাগঘনে" জনাকীর্ণ_অল্প লোকই বারংবার 
এদিক ওদিক সত্বর গ্রমনাগমন করাতে 
মনে হইতে লাগিল বহু ব্যক্তি যাতায়াত 
করিতেছে। 
জলদ্রোণী--জলের গাঁমলা বা টব। 
রজনী..*ঢাণিয়া দিল-_-পবিচারিকা রজনীব সঙ্গে, র্গতকলম পুর্ণ 
চন্্রণগ্ুলের সঙ্গে ও তীর্থসলিল জ্যোধ্নার 
সঙ্গে তুলিত হইয়াছে। 
৬। সর্গনিম্ীক--সাঁপের খোলস। 
জাতিম্মর_-যাহার জনা জন্যান্তরের ঘটনা ম্মরণ থাঁকে। 
-আঅগন্ত্য--ইনি গরথম দাক্ষিণাত্যে আধ্য সভ্যতা গ্রচার ফরেন। 
ইনি বিদ্ধাপর্বাত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে 
গিয়াছিলেন) মেই ঘটন! আঁগুয় করিয়া 
পৌরাণিক কাহিনীর স্্টি হইয়াছে যে 
অগন্তা বিদ্াকে অবনত করিয়। দিয়! 
গিয়াছেন। 


পৃষ্ঠা 


গ1 
৮ 


৯। 


০! 


১২। 


১৩। 


৯৪ | 


১৫ 


৯৬) 
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আঁলবাঁল--আল। 

কলমমঞ্জরী--কলম ধান্তের কণিশ রা শীষ। 
পিচ্ছ_-পুচ্ছ। 

শালিবল্লরী--শালি ধান্টের মগ্তরী। 
অগ্জনশিলা-রসাপ্জন বা সুরমা | 
ভৈরব--শিব। 

কাঁলাস্তক--যম। 


"আকুটিলাগর-_যাহার অগ্রভাগ ঈষৎ কুঞ্চিত। 


শবর--জাতিবিশেষ। ব্যাধ। 

অসখগ্রোদিত--অল্প সঞ্জাত। 

কঠশোয-কগ শুক হওয়া! 

জহাদেব্তীনূপুররবাম্কারী কলবব--কলহংসেব করব দূৰ হইতে 
অস্পষ্ট গোনা যাইতেছিল ; মনে হইতেছিল 
যেন জলদেবতার চবণনুপুবের গুঞ্জন শোনা 
যাইতেছে। 

অং৬-_কিরথ। 

ভন্মত্রিপু্,ক--ভন্মঘাব! অঙ্কিত অর্দচন্্রাকার চিহ্ু। 

আধাঢদ্ড--সর্ঠাসীর লাঠি। 

কৃষ্ণাজিন_-কষ্ঃমার মৃগের অজিন অর্থাৎ চর্ঘা। 

এল1--এলাচ। 


.মুগকদম্ব--মুগসমুহ 


নীবার-_তৃণধান্ত 1 
ভ্রিবলী-কুঞ্তি গাত্রচর্মে তিনটি ভণজ ) 
করভ--হন্তিশাবক। 


পৃষ্ঠ 


ঘৃকস্প্বাদ্রি। 


5১৯] 


২১। 


২৪ 


২৬ । 


২৭। 
২৮। 


পরিশিষ্ট 


ঘটামন্ত্র-কুপের অল তুলিবার যনত্। ইহাতে দুইটি চাঁগড়ার থলি 
পর্যায়ক্রমে একটি চজের আশ্রয়ে ক্রমাগত 
উঠানাম করিয়া জগ উঠায়। 

উৎ্মন্গে--কোঁলে। 

পুগরীক--গদ্ঘ। 

উপচয়-বৃদ্ধি। 

জূত্তিক1_হাই। 

গ্রদোষ- সদ্ধযা। 

দক্ষিণ লোচন স্পন্দিত হওয়! গুকষেব পক্ষে শুওদায়ক। 

গর্ভদোহদ--গর্ভ অবস্থাব ইচ্ছা। 

মাতৃকাগণ-দুর্গী গ্রভৃতি যোড়শমাতৃক!। 

গ্রসবগরিক্ষামগাতুমূর্তি--এামব হেতু কখ ও পাঁডু হইয়াছে মৃস্ত 
যাহার। 

বাস্তবিগ্ঞা--ইঞ্জিনিয়াধিং। 

যন্ত্াচ্ছপুস্তকবদ্ধনকর্শা--বই বাধা একটি বিশিষ্ট কলা বিগ 
তৎঝালে পরিগণিত ছিল। 

আমুধবিগ্ঠা--অঝ্বিষ্থা । 

খর।-লাগ।ম। 

উচৈঃএবা-দীর্ঘ কর্ণ আছে বলিয়! এই নাঁম। ইন্ত্রের অখ। 

বন্দিগণ--রাজরবারে যাহারা রাখার বন্দন| পাঠ করে। 

সংস্কৃত সকল কাব্যে এইরূপ সম|রোহয(ব| দর্শনের বর্ণনা আছে। 
এবং সকল বর্ণনাগুগিই প্রান একরপ। 

ইন্ায়ুধ ইন্ধন) রামধনু। 


পৃষ্ঠা 


৩৩০। 


৩৬। 
৩৭। 
৩৮। 


পরিপিষ্ট . € 


মঙ্গললাজাঞপি--লাঁজ অর্থাৎ খইবুষ্ট মর্গলস্চক বগিয়! বিশ্বাল। 
খ্বেতদবীগ--ভুরোপ। বাণভট্টের জময়ে এদেশে যুরোগীয়দিগের 
অসন্ভাব ছিল না। 
মন্দুরা--আন্তাবল। 
পুবস্জ্ী-ন্তঃপুরিক1। 
নিষগ--উপবিষ্ট। 
কণঃকী--অন্ত ইপুবরক্ষক ক্লীব, অথবা গুণবান বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ, যাহার! 
অস্তঃপুরের সেবায় নিযুক্ত থাকে । 
খড়ীহস্ত হইয়! উঠে--অতি তুদ্ধ হ। 
দিবাকরের কিরণ স্কটিক ম্ণতে যেরূপ মৃৎপিণ্ডে কি সেইরূপ 
এরতিফলিত হইতে পারে-_এই বাক্য ভবভূতি-বিরচিত উত্তর- 
চরিত হইতে গৃহীত। মূ কাঁদ্বরীতে 
ইহা নাই। 
বৈদগ্ধা_রসিকত| ; পটুতা) গাণ্ডিত্য। 
ঘনঘটা-_-মেঘলজ্জা। 
কিন্নর_-জাতিবিখেষ। ইহার! সদীতে অত্যন্ত দক্ষ বলিয়া গরসিষষি 
আছে। ইহাদের দেহ মন্থযুনৎ, মুখ অশবের । 
পর্যাথ_জিন। 
তীর প্রাঢ-_তীরে সঞ্জাত। 
আতিশুভগ--কর্ণতৃপ্ডিদায়ক। 
গাণুপতব্রত--দ্বাদদীতে একাহাঁর, ত্রয়োদশীতে অযাচিত আহার, 
চতু্িশীতে বক্তাহার;ও তৎপরদিব্স উপব!ল 
দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়। 
নির্মম!--মমতা। বা আদক্তিশৃন্তা। 


পৃষ্ঠ! 
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ভিঙ্গগাকপাঁল--ডিক্ষা করিবার পাত্র। ভিঙ্মাভাঁগন । 

কিঞিৎলোিতগধা-ণোচন-*যে চক্ষুর ম্ধাভ।গ হয €লোহি- 
তাঁভ হইয়াছে। 

কিম্পুকুযবর্ষ--হিমাগয় ও হেমকুটের মধ্যবর্তা গরদেশ। কুবের 
এই গুদেশের অধীশ্বর ছিলেন । 

ধর্ষের যৌবনদশ-যৌধনে মানুষ যেমন সক্ষম ও তৎপর হয়, 
তাহাতে ধর্মী তেমনি ধলধান। 

সর্ধব্ঘার স্বয়দবরপতি--সর্ববিছ! স্বয়ং তাহাকে ইচ্ছা! করি 
স্বামী বলিয়া দ্বীকার করিয়া লইয়াছে। 

আমুকুলিত--নঈযৎ নিমীলিত। 

শবধ বর্ণ--কর্ধ। বর্ণ) নানা বর্ণযুক্ত। অর্থাৎ চক্ষুতারক 
চঞ্চল হইয়! ভ্রুত অঞ্চরণ করিতেছিল 
তাহাতে চক্ষু কখনো কচ কখনে। শ্বেত 
কখনে! লো হিততবর্থ গ্রকাঁশ করিতেছিল | 

অক্ষমালা_-জগমাল। | 

ভর্ভৃদ।বিকে-গভৃকন্তা!। (সম্বেধন পদ ) 

একাবলী মালা--এক নদী মালা) এক নর হী'র। 

ছুরিগিত্ব--ছুর্লগ্ষণ। 

আণায়াম-নাগিকারমে। নিখ।স গ্রহণ, ধারণ ও ত্)।গকে গাণ1- 
য় বলে। যোগের গ্রাজিয়। বিশ্ষে। 

আশিক্ষিতপূর্বা__পুর্কে শিক্ষাগ্াণ্ত না হইয়াও। | 

তরদাকুল ভীষণ সাগর পার-_খাণভট্ের সময়েও সমুদ্র! 
নিষিদ্ধ হয় নাই বোধ হয়। ভারতবর্ষীয়গণ 
তথনো! মাগ্রপারে যাতায়াত করিত। 


পরিশিষ্ট ৭ 
পৃষঠ। 


৭১। অনুমরণকে*ব্যামোহ খাত্র--বাণভট্ট .সতীদাহ প্রথার বিদ্ধ 
যুক্তি অতি হুদ্বরভাবে দেখাইয়াছেন। 
৭ই। ক্ষুরগ্রমধ্ধরা--মহাঁভ।রত দেখ। 
পরীক্ষিৎ__মহাঁভারত দেখ । 

৭৩। এক শিক্ষকের নিকট নৃত্য গীত বাদ্য ও বিদ্বা শিখিতাম-_গ্রচীন 
ভারতবর্ষে কগ্ঠাদিগের এই সকণ কলা 
অবগ্ঠ ধিক্ষণীয় ছিণ। এই সকল না 
শিথিলে কেহ ভদ্রসমাজের যোগ্য বলিয়! 
বিবেচিত হইত ন1) 

৭৬ অকারণ মিত্র--বিন। প্রয়োজনে বাহার সহিত সখ্য হয়। 
এ৭। এই পৃষ্ঠায় গণ্র্বপুরীর দৌন্দ্ধ্য ও ধখ্বর্ধোর একপেষ বর্ণনা করা 
হইয়াছে। 
এইন্নপ কবিগ্রসিদ্ধি আছে যে বকুলবৃক্ষে কোনে! কাগিনী মুখে 
মগ্ধ ভরিয়া কুলবুচা! করিয়া না দিলে বকুল 
গ্্মুটিত হয় না এবং অশৌকতকগান্ধে 
কামিনীর পদ।ঘ।ত ন|/ লাগিলে অশোক 
বিকণিত হয় না। 
গৃহবণভিকা--ছাদের আলসে। চিলের ছাদ। গেট। 
গম্বর্ব--( গ-গান+-ধর্ম, নিপাতিন"সিদ্ধ ) গানই যাঁহাদের ধর্মা। 
ইহার। অত্যন্ত শুস্রী। বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 
ইহাদের বাসস্থান কৈলাসের নয়নিকট। 
অন্ুমানে পার্কাতীয় জাতি বলিয়া বোধ 
হয়। ,এ প্রদেশের লোক বাঁস্তবিকই 
সুনার ও সুগায়ক। 


৮ রঃ পরিশিষ্ট 


৮৯1 গ্রস্থদ্বেখ--পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি ; সাহদেশ। 
৮২। শশিগাও্ছত্র-থে ছত্র শণীর গ্তায় পাওুর বর্ণ। 
৮৩। নিশ্বাসমারুতহরণীয়-_নিখাসের থাতামে যে কাগড় উড়াইয়া 
, ফেল। খান্ধ। 
৮৭1 গাশুপতব্রত--দবাদশীতে একাহার, প্রয়োদগীতে অযাচিত আহার, 
চতুর্দিশীতে রাত্রিকালে আহার ও তৎগর- 
দিল নিরাহান্ধে এই ত্রত করিতে হয়। 
মিন--বুদ্ধমত-প্রধর্ততক মুনি । ঃ 
স্বদ্ধাবার--শিবির ) মেলানিধেশ। 

৮৯। মন্দুর-_আন্তাবল। 

১*৩। তৃতীয় আশ্রম__খানগরম্থ। জীবনে চারি আস--জ্চরধা, 
| গার্স্থা, বানগ্রপ্, ম্যাম । 

১*৪। দেব পিতৃ খধি খণ-_যজ্ঞ ঘার| দেবখণ, সন্তান উৎপাদন দ্বারা 
পিতৃখণ ও বেদাধ্যায়ন দার! খধিগণ:হইতে 
মুক্ত হইতে হয়। 

১০৭) গশ্চিমদিগ্ভাগে (দিবসের চিতানল জঅপিয় উঠিল-. 
ভুলনীয় রধীন্ন।থ-. 

গ্রী যথা! জলে সঞ্ধযার কুলে 
দিনের চিত|)--দির্দেন যা । 
১১২। বর্ণনূধাকুষ্টক--রং লাগাইবার ভুলি | 
১১৩। তির্যাকজাতি--পণ্ড বা পঙ্গীজাতি। 
১১৬।  জীবগ্ীবকসিথুন--চকোরদম্পত্ি। দীর্ঘজীবী বলিয়া এই নাম। 
১২৭। উপধাচিতক-_দেবগাঁর নিকট মানত। 
১৩১1 আগম--বেদাদি শান্ত্। 


পরিশিষ্ট 
পৃষ্ঠা 
১৩৬। অপবর্গ--মুক্তি, মোক্ষ। 
৯৩৮ প্রত্যভিজ্ঞ।--এই সেই বলিয়া জ্ঞান । 
১৪২। চগ্ডালদারিক।_-চগ্ডাণকন্ঠা | 
১৪৩। ল্তাকিখলয়লাগ্তকারী--যে লতীকিশলয়কে ন।চায়। 
১৪৬1 রোধিণী--নক্ষত্রবিশেষের নাগ ইনিই চন্দ্রের গ্রিরতমা গতী 
ৰা বিয়া পুরাণ-প্রসিদ্ধি। 





